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ভুমিকা 

__ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধদ নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র- . 
ছাত্রীদের উপযোগী ক'রে ‘জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা? বইখানি লেখা 
হ্‌’ য়েছে। 
_ প্রক্কতিরাজ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বৈচিত্রের অন্ত নেই। এই বৈচিত্ৰ্যময় 
জীবজগতে কিভাবে বিভিন্ন জীবকে পর্যবেক্ষণ ক’রতে হয়. বর্ণনা ক’রতে হয়, 
A..F RS হয় এবং সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুযায়ী কিভাবে শ্ৰেণীবদ্ধ 
ক’রলে তাদের চেনা সহজ হয় তা এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিবেশিত 
হুয়েছে। তাছাড়া জীবন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যকে যাচাই করার জন্য 
কিভাবে সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে হয় সেদিকেও 
ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হ’য়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে একটি উদ্ভিদ ( মটব_ 
গাছ ) ও দুটি প্রাণীর (মাছ ও মান্য ) বহির্গ ঠনের বর্ণনার সময় বিভিন্ন উদ্ভিদ 
ও প্রাণীদের মধ্যে যে মূল চরিত্রগত সাদৃশ্য রয়েছে সেদিকেই বিশেষ জোর 
দেওয়া হ'য়েছে। মানুষ ছাড়া তার চারপাশের অন্যান্য অসংখ্য জীবেরা মে 
শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য হুষ্ট নয়, বরং প্রতিটি জীবের সঙ্গে মানুষের ফে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্যই তাঁদের অক্ভিত্ের 
প্রয়োজন সেদিকেও ছাত্রছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করা হয়েছে | 

জীব-জগতের সঙ্গে পণ্িচিত হ'তে গেলে কোন. পুস্তকপাঠের উপর জোর 
al দিয়ে প্রকৃতিপাঠের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন বলেই এই বইটি র বিভিন্ন 
স্থানে পর্যবেক্ষণ কথাটির উপর বিশেষ "গুরুত্ব আরোপ করা হ’য়েছে। ভাষা 
যাতে ভাব গ্রহণের পরিপন্থী না হয় সেজন্য বইটি কথা ভাষায় লেখা হায়েছে। 
তবে প্রয়োজন অনুযায়ী যথার্থ পরিভাষা ব্যবহার করার হয়েছে। 

বইখানি ছাত্রছাত্রীদের জীবজগত ও Safa সম্পৰ্কে সামান্যতম 
কৌতুহলী ক’রলেই নিজেকে ধন্য মনে করব। . 

পুস্তকথানির উন্নতিবিধান-কল্পে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকীমণ্ডলীর কাছ 
থেকে তথ্যগত ক্রটি সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সমালোচনা ও উপদেশ সাদরে গ্রহণ 
করব! 

কলিকাতা! } 


ভিন অশোক দাস 


SYLLABUS IN LIFE SCIENCE FOR CLASS VI 


1: Student and his environment. 

2. Acquaintance with various living and non-living forms 
of their own environment. Popular names of common 
live forms—plants and animals. Popular names of 

“wand > general idea about (a) lotus (b) mango 
(c) national bird (peacock) (d) national animal (tiger). 

3. Observation of living objects with an eye to the 
training of the sense organs of the students leading 
to general inference. 

4. Observation of living objects through simple experi- 
ments :—requirement of light, air (oxygen), water and 
nutrients for their existence. 

5. Basic external structure in (a) plant...example (pea) 
(b) animal......(fish & man). 
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প্রকৃতি ও পরিবেশ 


প্রকৃতি (])--সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ (2)— 
প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণী (2) 
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা (6) 
ছ্দিভীস্স Siena 
জীব ও জড় : 
জীব ও জড়ের ধারণা (11)—sla ও জড় (11)-- 
জীবের বৈশিষ্ট্য (12) উদ্ভিদ ও প্রাণী (19) 
কতকগুলি, পরিচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী (20) 
পদ্ম (20) আম (21)- ময়ূর (24) বাঘ (27) 
SSA Sais 


পর্যবেক্ষণ 


উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ 
ব্রততী ও রোহিণী (33)-বীরুৎ, গুল্ম ও 
বৃক্ষ 35-36)-_শেওলা, ছত্রাক, মস ও ফার্ণ (38) 
— একটি উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ (39) 2 মূল অংশ (39) 
_ faba অংশ (41) 

প্রাণী পর্যবেক্ষণ (46) 
পতঙ্গ (46)--অঙ্গুবীমাল (46)--শম্বুক (47) 
অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী (4১) _ জলচর, 


স্থলচর, উভচর, HARA CAA প্রাণী (49)-- 


মাছির বহিরাকৃতি (53) 


1—10 


11—30 


31—55 
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বিষয় 


S Senta 
কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


আলোর উপযোগিতা (57) 
গাছপালা আলোর দিকে বেড়ে চলে (57)— 
আলো ছাড়া শ্বেতসার তৈরী হয় না (58) 

বায়ুর উপযোগিতা (61) 
উদ্ভিদের বাতাস পরিবাহী নালিকা আছে (61) 
_ উদ্ভিদ শ্বাসকার্ধের জন্য অক্সিজেন নেয় (62) 
_ অক্সিজেন ছাড়া উদ্ভিদ বাচতে পারে না (64) 
-- আলো ও বাতাসের উপযোগিতা (65)— 
প্রাণীর ক্ষেত্রে বায়ুর উপযোগিতা (66) 

জলের উপযোগিতা (70) 
উদ্ভিদ জল শোষণ করে (71)- উদ্ভিদ মূলের 
সাহায্যে জল শোষণ করে (71)--উদ্ভিদের বেঁচে 


থাকার জন্য আলো, বাতাস ও জল তিনটি 
পদার্থেরই দরকার (75) 
খাছের উপযোগিতা (75) 


পঞ্চম অন্যাস 
কয়েকটি জীবের বহিরাকতি ও মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
উদ্ভিদের বহিরাকৃতি ও মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (81) 
মটর উদ্ভিদ (81) 
প্রাণীর বহিরাকৃতি ও মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (85) 
মাছ (85) মানুষ (90)--মাছ ও মানুষের 
বহিরাকৃতির সাদৃশ্ঠ-বৈসাদৃশ্য (90) 
পরিশিষ্ট 


81—94 


95. 
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প্রকৃতি ও পরিবেশ 


( Nature and environment ) 


প্রথম অধ্যায় 


সূর্য, চন্দ্র, নদী, পাহাড়, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী মিলে যে বিশাল 
বিশ্ব-প্রকৃতি, আমরা তার একটা ছোট অংশ মাত্র। সূর্য পূর্বদিকে 
. উঠে, পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। চাদের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়ে একবার হয় 
অমাবস্তা, একবার হয় পূর্ণিমা । নদী আপন বেগে বয়ে চলে। 
পাহাড়, পর্বত দিনের পর দিন নিশ্চল -থাকে। বিভিন্ন গাছে ফুল 
ফুটে, ফল হয়। পাখীর! গান গায়। এরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে 
মানুষ, গাছপালা, জীবজন্ত জন্মায়, আহার করে, ধীরে, ধীরে বড় হয়, 
তারপর একদিন মারা যার | 
প্রকৃতির বৈচিত্রের অন্ত নেই। কখনও কাঠফাটা রোদে 
পুকুর, নালা, খাল-বিল শুকিয়ে যায়, মাঠ ফেটে চৌচির হয়, ঘাস 
ও ছোট ছোট গাছপালা ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে । আবার 
কখনও প্রবল বর্ষায় মাঠ, ঘাট, পুকুর জলে থৈ থৈ করে; রাস্তার 
উপর হীটু-সমান জল জমে উঠে। বাগান, পড়ো জমি, ঝোপঝাড়, 
. বনজঙ্গল সবুজ গাছ-গাছড়ায় ভরে যায়। গরমে যেসব গাছপালা 
মৃতপ্রায় হয়েছিল, তারাই বৃষ্টির পরে সতেজ ও সবুজ হয়ে উঠে। 
অনেক গাছে সুন্দর ও সুগন্ধী ফুল ফুটে । তখন দেখা যায় মাঠে, 
পুকুরে ও বিভিন্ন জলাশয়ে শামুক-গুগলির হুড়াছড়ি। _ সন্ধ্যায় 
R বি পোকার ডাক, ব্যাঙের শব্দ চারদিক সচকিত করে। রাতে 
আলো জেলে পড়তে বলেই কত নাম-না-জানা পতঙ্গ চারদিক 
থেকে উড়ে এসে আলোর কাছে জমা হয়। আবার যখন প্রচণ্ড শীতে 
চাদর মুড়ি দিয়ে চলাফেরা করি, লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমাই তখন অনেক 
গাছের পাতা ঝরে যায়। যখন শীত চ'লে যায়, বসান্তের হাওয়া বয় 
তখন আবার গাছগুলি কিশলয়ে ভরে উঠে। Ag পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে | 


2 জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা 


আমরা আবার বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপাঁলিত হই ৷ একদিকে 
যেমন মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে 
সামাজিক পরিবেশ গ'ড়ে উঠে, অপরদিকে আমরা যেখানে বাস 
করি সেখানকার মাটি, জল, আবহাওয়া, গাছপালা, জীবজন্ত মিলে 
একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কাজেই মা, বাবা, ভাই, 
বোনের মত, মাটি, জল, হাওয়া, গাছপালা, জীবজন্তও আমাদের 
আপন হয়ে উঠে ও আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। যারা 
গ্রামের পরিবেশে বসবাস করে, প্রতিদিন কত রকমের উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর সঙ্গে যে তাদের পরিচয় ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। যারা 
শহরের পরিবেশে বাস করে তারাও পথের ছুধারে, পার্কে,জলাশয়ে, 
বাগানবাড়ীতে, পড়ো জমিতে নানা! ae উদ্ভিদ ও পনির 
মুখোমুখি হয় ৷ 

কাজেই তোমরা যে পরিবেশেই বাস কর না কেন তোমাদের 
চারপাশে ছড়িয়ে থাকে অসংখ্য গাছ-গাছড়া, হরেক রকমের 


চিত্র ] ঃ শালুক 
কীটপতঙ্গ ও পশুপাখী ৷ একটু ভাল ক'রে 


পাবে গাছ-গাছড়া আবার বিভিন্ন ধরনের। 


নজর দিলেই দেখতে 
কোনটা লতানো ঃ 
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যেমন-_ লাউ, কুমড়া, Cal, বিঙ্গা, পটোল ইত্যাদি; কোনটা দীৰ্ঘে 
ছোট তবে সোজা দাড়িয়ে আছে; যেমন--ধান, পাট, গম, যব, BEI, 
গোলাপ ইত্যাদি। আরও অনেক উদ্ভিদ আছে যারা অনেক দীর্ঘ, 
যাদের কাণ্ড শক্ত, মোটা এবং কাষ্ঠল ; যেমন-_তাল, নারকেল, 


০ 


A 
ডি 


CF 
ৰযু 
SK 
Wav 


চিত্র 2: বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ 


খেজুর, বট, THA, আম, জাম, দেবদারু, বাউ ইত্যাদি। শুধু ডাঙ্গায় 
নয় পুকুরে, খালে-বিলে পদ্ম, শালুক, কচুরিপানা, ক্ষুদেপানা, 
শেওলা প্রভৃতি নানা রকমের উদ্ভিদ রয়েছে। . 

আমাদের এই প্রকৃতিরাজ্যে শুধু উদ্ভিদেরা নয় প্রাণীরাও রয়েছে | 
প্রতিদিন পথ চ'লতে চ'লতে তোমরা যে কত রকমের কীটপতঙ্গ 
দেখ তার কুলকিনারা৷ নেই। মশা, মাছি, পিঁপড়ে, আরসোলার 
কথা বাদই দিলাম।॥ তোমরা হয়ত অনেকে ফড়িং, গঙ্গাফড়িং ও 
রং বেরংএর প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটি কর। আবার 
মাঝে মাঝে মৌমাছি; বোলতা, ভীমরুলের কামড় Atel কখনও 
হয়ত অনেক দিনের রেখে-দেওয়া একটা ছবির বই ছোট 
ভাইবোনকে দিতে গিয়ে দেখ সেটি উইপোকাতে খেয়ে একেবারে, 
নষ্ট করে দিয়েছে। তোমরা হয়ত অনেকে জান না, এইসব 
প্রাণীদের বলা হয় পতঙ্গ । এদের কারো ডানা আছে, কারো 
ডানা নেই। তবে এদের প্রত্যেকের দেহ তিনভাগে বিভক্ত-_মাথা, 
বুক আঁর পেট বা উদর। এবং এদের বুকের দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে 


4 জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা ৰু 
তিনটি ক'রে মোট ছ'টি a1 একটা :পি'পড়ে, একটা প্রজাপতি, 
একটা উইপোকা--কারে| সঙ্গে কারো আকৃতির মিল 'নেই অথচ, 


চিত্র 3 £ বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গ | 
এদের সবারই আছে ছ'টি করে পা। তাই এরা দেখতে ভিন্ন 
রকমের হ'লেও এরা সবাই পতঙ্গ | 
বর্ষাকালে অথবা বর্ষার ঠিক পরে মাঠে, পুকুরে, বাড়ীর বাগানে 
একটু নজর দিলেই বিভিন্ন ধরনের শামুক দেখতে পাবে। 
নিজেদের তৈরী খোলকের ভেতর বাস করে এবং 
নিয়ে চলাফেরা করে | 


এরা 
খোলকটিকে সঙ্গে 
কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই এ 
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£খোলকের মধ্যে, নিজেকে গুটিয়ে ফেলে । এছাড়া আরও অনেক 


চিত্র 4: সারস 
শ্রেণীর প্রাণীদের সঙ্গে তোমাদের পরিচিতি আছে ২ যেমন--মাছ, ব্যাঙ, 


J fads: T 
সাপ, টিকটিকি, কুমীর, বিভিন্ন ধরনের পাখী এবং গৃহপাঁলিত ও 
বন্যজন্ত ৷ / 7 


SE | জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা 
এই পৃথিবীতে আমাদের প্রভু কায়েম ক'রলেও আমর! গোচরে- 
অগোচরে আমাদের প্রতিবেশী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর একান্ত 


চিত্র 6: কলাগাছ ( ফল,প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ভিদ থেকেই পাওয়া যায় ) 


নির্ভরশীল ৷ আমরা যে খাখার খাই তার মধ্যে ভাত, কুটি ডাল, 
শাকসবজি ও ফল প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ থেকেই পাই। তেল চা 
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কফি, কোকো উদ্ভিদ থেকেই পাওয়া যায়। আমরা মাছ খাই, 
. মাছ ছোট ছোট জলের পোকা ও জলজ উদ্ভিদ খায়। এ জলের 
পোকাগুলি আরও ছোট ছোট পোকা ও শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ 
খেয়ে বেঁচে থাকে |: কাজেই আমর! পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর 
নির্ভর করি। তাছাড়া আমাদের কাপড়-জামা, চেয়ার-টেবিল এবং 
অনেক ভাল ভাল ওষুধ-_ পেনিসিলিন,  স্ট্রেপটোমাইসিন, 
ওমনামাইসিন ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে তৈরী । কয়ল! আমাদের 
একান্ত প্রয়োজনীয় | সেই করলারও স্থপ্রি উদ্ভিদ থেকেই হয়েছে। 
আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধ অক্সিজেন নিই এবং নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে দূষিত কার্ধন-ডাই-অক্সাইভ ত্যাগ করি আর উদ্ভিদের| সেই 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। কলে 
বায়ুমণ্ডল কার্বন-ভাই-অক্সাইভ গ্যাসে দুষিত হতে পারে না | 
শুধু মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যেই নয় অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের 
মধ্যেও পরস্পর: নির্ভরতা রয়েছে । কয়েকটা উদাহরণ দিলেই 
ব্যাপারটা বুঝতে পারবে । বাঘ ও হরিণ জঙ্গলে বাস করে। সেই 
জঙ্গলে প্রচুর তৃণ রয়েছে। বাঘ হরিণ খেয়ে, হরিণ তৃণ খেয়ে 
জীবনধারণ করে | যদি কোন কারণে পরিমাণমত তৃণ না পাওয়া 
যায় তাহলে deaa অভাবে হরিণের সংখ্য! কমবে আবার হরিণের 
সংখ্যা কম হলে খেতে না পেয়ে বাঘের সংখ্যাও কমতে থাকবে ৷ 
আবার দেখ, সবুজ উদ্ভিদ সূর্যকিরণের সাহায্যে. তাদের 
প্রয়োজনীয় খাবার তৈরী করে। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এ উদ্ভিদ খেয়ে 
বেঁচে থাকে | ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়, সাপ ব্যাঙ খায় এবং বাজপাখী 
ও ময়ূর সাপ ভক্ষণ করে | পাখী মারা গেলে মৃতদেহটি মাছি ও বিভিন্ন 
কীটপতলের ভক্ষ্য হয় | অবশেষে পাখীটির হাড় ও পালকগুলি প’চে 
- অথবা শুকনো! হয়ে মাটির সাথে মিশে মাটির উৰ্বরত| বাড়ায় এবং এ 
উর্বর মাটিতেই আবার সবুজ গাছপালার জন্ম হয়। 
অবশ্য জীবদের মধ্যে যে শুধু খাগ্ত-খাদক সম্পর্ক আছে তা নয় 


এরা ক্ষেত্রবিশেষে একে অপরের উপকার করে। যেমন-_মৌমাছ 


A 


WA 


è 


Sz 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নিভরতা 


চিত্র 7: 


প্রকৃতি ও পরিবেশ ন 9 
ফুলের উপর ব’সে তার মধু খায়। তারপর যখন মৌমাছিটি এক 


চিত্র৪: পতঙ্গ ও ফুলের পরস্পর নির্ভরতা 
RE SE tn তখন এ ফুলের রেণু. অন্য 


চিত্র 9£ ফুলের ও os পরস্পর নিভঁরত৷| 
ফুলে মিশিয়ে পরাগযোগ ঘটায় | ৷: থেল কে FR, 
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ফল থেকে বীজ হয় এবং বীজ থেকে নূতন উদ্ভিদের জন্ম হয়৷ 
এইভাবে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। কাজেই উদ্ভিদ মধু দিয়ে 
মৌমাছির উপকার করে, মৌমাছিও উদ্ভিদের মধ্যে পরাগযোগ 
ঘটিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে | 

তাহ'লে বুঝতেই পারছ--পাকৃতিক পরিবেশে আমর! নিজেদের 
অজান্তে কতখানি পরস্পরনির্ভর । ঠিক এই কারণেই আমাদের 
বনমহোণ্সব হয়" এবং বন্য পশু পাখী সংরক্ষণের প্রয়োজন 
অনুভূত হয় 

আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই আমাদের প্রতিবেশী উদ্ভিদ 
ও প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধের প্রয়োজন আছে। 


অনুশীলনী 
1. কোন্‌ প্রাণীদের পতঙ্গ বলা হয় ? 
2. উক্তিগুলির মর্মার্থ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও : 
(ক) আমরা গোচরে অগোচরে আমাদের প্রতিবেশী উদ্ভিদ ও 
প্রাণীদের উপর একান্ত নিভরশীল; 
(খে) শুধু মান্য ও উদ্ভিদের মধ্যেই নয় অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের 
মধ্যেও পরস্পর নির্ভরতা রয়েছে; 
(গ) জীবদের মধ্যে যে শুধু খাগ্য-খাদক, সম্পর্ক আট 
ক্ষেত্ৰবিশেষে এরা একে অপরের উপকার করে। 
রনমহোখসব ও বন্য পশুপাখী সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় কেন ? 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কি বোঝ ? 
* হঁ|কি ন| উত্তর দাও ও 
(ক) উদ্ভিদ কাৰ্বন-ডাই-অন্সাইড উৎপন্ন ক'রে 
(খ) কয়লা প্রাণীদের অস্থি থেকে উৎপন্ন হয়৷ 
(গে) উদ্ভিদ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি ন| | 
(ঘ) বন সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন নাই 
(ড) পতঙ্গেরা সাধারণতঃ ফুলের ক্ষতি করে। 
(৮) তৃণের কমা বাড়ার উপর বাঘের কম| বাড়া নির্ভর করে। 


(ছ) আমাদের চারপাশের প্রাণীরা! শুধ 
সৃষ্ট হ’য়েছে। ১070, বৃদ্ধির জন্য 


(জ) শীতকালে সাধারণতঃ গাঁছে শতুন পাতা গজায়। 


হ তা নয় 


ae w 


বায়ুমণ্ডল দূষিত করে। 


জীব ও জড় 
দ্বিতীয় অধ্যায় (Living and Non-living ) 
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আমাদের এই প্রকৃতিরাজ্যে নান! প্রকারের বিচিত্ৰ বস্তু 
চারদিকে ছড়িয়ে আছে, যেমন--ইট, কাঠ, পাথর, মাটি, চন্দ্র, সূর্য, 
নদী, গাছ, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পশুপাধী, কীট ও পতঙ্গ । এরা 
প্রত্যেকেই পদাৰ্থ । পদার্থ মাত্রেরই SAGA আছে অর্থাৎ এদের 
অবস্থানের জন্য কিছুটা জায়গার প্রয়োজন হয়; এবং চোখ, নাক, 
কান, জিহ্বা ও ত্বক্‌--এই পাঁচটি ইন্দ্ৰিয়ের কোন-না-কোন একটি বা 
একাধিক ইন্দ্িয়ের দ্বারা এদের অনুভব করা যাঁয়। প্রকৃতি বিচার 

. ক'রে পদার্থ গুলিকে প্রধান ছুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে? 

(১) জীব বা সজীব পদার্থ অৰ্থাৎ যাদের চেতনা বা জীবন 
arsi যেমন-_গাছ, কীটপতঙ্গ, মাছ, মানুষ, পশুপাখী ইত্যাদি। 

(২) জড় বা নির্জীব পদার্থ অর্থাৎ যাদের চেতনা বা জীবন 
নেই। যেমন-_ইট। কাঠ, পাথর, মাটি, চন্দ্র, সূর্য, নদী ইত্যাদি | 

কোন পদার্থ জীব Al জড় তা বুঝতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে 
তার জীবন আছে কি না। কিন্তু জীবন যে কি তা সঠিকভাবে 
এখনও আমাদের জানা নেই। তাই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিচার 
করে পদার্থ টি জীব না৷ জড় তা স্থির করা হয়। i 

যে-কোন জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ও বংশবৃদ্ধির 
জন্য প্ৰকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সব সময় সংগ্রাম ক'রে যেতে হয়। 
এই সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে প্রত্যেক জীবেরই বিভিন্ন জল- 
eeraa সৃষ্টি হয়েছে। - এইসব অজপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে জীব 
আহার গ্রহণ করে, দেহ পুষ্ট ও বৃদ্ধি করে, উত্তেজনায় সাড়া দেয়, 
শ্বাসকার্ধ চালায় ও বংশবৃদ্ধি করে। অবশেষে যখন তার 
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অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অকেজো হয়ে যায় এবং যথাযথ কাজ সম্পন্ন করতে 
না পারে তখন দে মার! যায়। অপরপক্ষে .জড়পদার্থের এসব 
কোন বৈশিষ্ট্যই নেই এবং তাকে তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে 
Ball জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি বিষদভাবে আলোচনা করলে জীব ও 
জড়ের পার্থক্য তোমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে | 

(১) চলন ঃ জীবের নিজের ইচ্ছামত নড়াচড়া করার ক্ষমতা 
রয়েছে। প্রাণীরা আহারের খোঁজে অথবা আত্মরক্ষার জন্য একস্থান 
থেকে আর একস্থানে গমনাগমন করে । মানুষ ও পশু পাঁএর 


চিত্র 10: পশুর! পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করে 
সাহায্যে চলাফেরা করে; পাখী ও বিভিন্ন পতঙ্গ পাখার সাহায্যে 
উড়ে বেড়ায় ; মাছ পাখনার সাহায্যে বিচরণ করে। গাছ একই 
জায়গায় অবস্থান করলেও তার কাণ্ড আলোর জন্য উপরের দিকে ও 
শূল আহারের উপকরণ সংগ্রহের জন্য মাটির নিচে বেড়ে চলে | 
অপরদিকে কোন জড় পদার্থ অন্যের সাহায্য ছাড়া স্থান 
পরিবর্তন করতে পারে না। অবশ্য চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী নিজের 
কক্ষপথে ঘোরাফেরা করে, নদী আপন গতিবেগে প্রবাহিত হয় এবং 
মোটরগাড়ী বেগে দৌড়ায়। তবুও এর! জীব নয়। কেননা এদের 
গতিপথ একটা! নির্দিষ্ট নিয়মে অথবা অপরের ইচ্ছা অনুযায়ী 
নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা ইচ্ছামত উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম যে-কোন 
দিকে আমাদের গতিপথ বদলাতে পারি। কিন্তু চন্দ্ৰ, সুর্য, 
পৃথিবী, নদী, নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। 


নদী কখনও . 
উপরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে লা। 


পৃথিবী সব সময়ই 
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পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু কখনও 
পূর্ব থেকে পশ্চিমে অথবা উত্তর থেকে দক্ষিণে সূর্যকে প্রদক্ষিণ 


i 


করতে পারে না। মোটর গাড়ী চালাতে হয়। এক কথায় 
এদের নিজেদের ইচ্ছামত ঘোরাফেরার ৫কান ক্ষমতাই নেই ৷ 
সেজন্য এরাও জড় পদাৰ্থ৷ 


চিত্র 11: পাখীর! পাখার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় (1. শঙ্খচিল : 2, শকুনি ; 3. বক) 4. বাজ; 5. ঈগল ) - 
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(২) আহার ও বৃদ্ধিঃ যে-কোন জীবের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
অব সময় কোন-না-কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে। কলে তাদের 


শ্রাদ্য 4 


চিত্র 12: জীব ও জড়ের বৃদ্ধি 
(L অভ্যন্তর থেকে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে ; 2-3. বাইরের থেকেই জড়ের 

বৃদ্ধি হতে পাবে ; 2B. শিলার বুদ্ধি) 3B. মিছরির ডেলার বৃদ্ধি ) 
ক্রমাগত শক্তিক্ষয় হয়। এই ক্ষরপূরণের জন্য ও দেহের পুষ্টির 
জন্য জীবমাত্ৰেরই আহারের প্রয়োজন ৷ আহার গ্রহণ ছাড়া কোন 
জীব বেঁচে থাকতে পারে না। 

উদ্ভিদের! মাটির নিচে অবস্থিত মূলের সাহায্যে মাটি থেকে 
প্রয়োজনীয় জল ও জলে দ্রবীভূত খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করে। 


e 


'__ _ =-- জৰা এব্ত্্্শবশ্্্ম্দ্ব্লভলললছতকালোললোেোককোলচোকোঁ 
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satel সুর্যকিরণ, কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ও তার সবুজকণার সাহায্যে 


রি eke ৯২ 


N 


2 
চিত্র 13: উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি 
প্রয়োজনীয় খাবার তৈরী করে। এই খাবার কাণ্ড বিভিন্ন 
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অন্গপ্রত্যঙ্গে সরবরাহ করে। তারপর অঙ্গপত্যঙ্গগুলি তাদের 
দরকার মত ato শোষণ কারে নেয়। ফলে উদ্ভিদের পুষ্টি ও 
বৃদ্ধি হয়। 

প্রাণীরা আহার গ্রহণ করে ও পরিপাক করে। তারপর এ; 
খাবার সাধারণতঃ রক্তের সাহায্যে দেহের প্রতিটি অংশে পরিবাহিত 
হয় এবং প্রয়োজন মত শোষিত হয়। এইভাবে - প্রাণীদেহে 
পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে ৷ 

কাজেই শরীরের অভ্যন্তর থেকেই জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে । 
জড়ের এরূপ কৌন বৃদ্ধি হয় না । জড়ের যদি কোন বৃদ্ধি ঘটে তবে 
তা বাইরের থেকেই হ'তে পারে । যেমন, কোন শিলার উপর 
পলি জমতে জমতে শিলার আয়তনের বৃদ্ধি হ'তে পারে । অথবা 
তোমরা যদি একটা মিছরির ডেলাকে চিনির খুব ঘন ভ্রবণে 
ডুবিয়ে রাখ তাহ'লে এ ডেলাটির উপর চিনি জমে মিছরির 
আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে । এরূপ.বৃদ্ধি জীবদেহের বৃদ্ধি থেকে সম্পূৰ্ণ 
আলাদা | 

(৩) উত্তেজিত £ তোমরা যদি কোন গরম লোহাতে হাত 
দাও তাহ’লে সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান থেকে হাত উঠিয়ে নাও। মশা! 
কামড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে চপেটাঘাত কর। কেউ চিমটি 
কাটলেই তার -পাপ্টা নেওয়ার জন্য তৎপর হও। এই ধরনের, 
প্রত্তিক্রয়াগুলিকে উত্তেজিত বলে | 

তাপ, আলো? শব্দ, স্পর্শ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি জীবদেহে 
একপ্রকার উদ্দীপনার Z করে এবং জীবমাত্রই যথাযথভাবে È 


উদ্দীপনায় সাড়া দের। এই প্রক্ৰিয়াই উত্তেজিত | 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সব সময় দেখতে পাবে । 
যদি টবসমেত একটা সবুজ গাছকে একটা অন্ধকার ঘরে রেখে À 
ঘরের একটা মাত্র জানালা খোল! রাখ তাহ'লে কয়েকদিন পরে 
দেখতে পাবে গাছটির ডালপালাগুলি খোল! জানালার দিকে ঝুঁকে 
পড়েছে। পদ্মপাতা স্থৰ্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে খোলে, সূর্য অস্ত 
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গেলে গুটিয়ে যায়। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করলে সেও তার 


চিত্র 14: লজ্জাবতী লতা (1. স্পর্শের আগে; 2. স্পর্শের পরে ) 
পাতা গুটিয়ে ফেলে। কৃর্যশিশির, ভায়োনিয়া প্রভৃতি কতকগুলি 


f ; চিত্র 15: পতঙ্গভৃক্‌ উদ্ভিদ (ANa ) 
পতঙ্গভূক্‌ উদ্ভিদ আছে। এদের পাতার উপর যদি কোন পতঙ্গ বসে 
তাহ'লে এরা পাতা গুটিয়ে ফেলে পতঙ্গটিকে বন্দী করে। 
উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রাণীদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া আরও স্পষ্ট। 
শাসুককে স্পর্শ করলেই খোলকের ভিতর প্রবেশ কৰে y কেজেোকে 
2 
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আঘাত করলেই সে কুণ্ডলী পাকায়; কোন শব্দ পেলেই সাপ 
ফৌস ক’রে উঠে অথবা দ্রুত পালিয়ে যায়; বন্য প্রাণীরা বিপদের 
আভাস পাওয়া মাত্রই সতর্ক ZA | 

জড় পদার্থের মধ্যে এরূপ কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। 


[৯] 
চিত্র 16: পতঙ্গভূক্‌ উদ্ভিদ ( ডায়োঁনিয়| ) 

(৪) was অধিকাংশ জীব প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নেয় ও 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমান পরিমাণ কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। 
জীবেরা যে আহার গ্রহণ করে অক্সিজেন সেই আহারকে দহন ক’রে 
(পুড়িয়ে ).সরল অজৈব পদার্থে পরিণত করে ও তাপশক্তি উৎপাদন 
করে। এ সরল অজৈব পদার্থকে শোষণ করার ফলে জীবের পুষ্টি 
ও বৃদ্ধি হয়। তাপশক্তি জীবদেহে গতির সঞ্চার করে। 

(৫) capa: জীব আহার্ষের প্রয়োজনীয় অংশটুকু শোষণ 
করে। অবশেষে আহার্ষের অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহৃত অংশকে 

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেয় । এই 
পদ্ধতিকে রেচন বলে। আমরা আমাদের capa’ পদার্থগুলিকে 
ঘাম, মল, মৃত্ররূপে ত্যাগ করি। জড় পদার্থের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য 
দেখ! খায় না। 
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(৬) জনন ঃ জীবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তার মত 
আর একটি জীবের জন্ম দিতে পারে। এইভাবে সে তার বংশধারা 
যুগ যুগ ধরে WHA রাখে। জড় পদার্থের এমন কোন ক্ষমতাই নেই | 

(৭) fafseta: জীবমাত্রেরই একটি স্থিতিকাল: আছে। 
জন্মের পর বিভিন্ন কার্ধের মাধ্যমে তার ক্রমাগত পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। 
অবশেষে একটা সীমিত সময়ের পর তার অক্গপ্রত্যঙ্গগুলি তাদের 
যথাযথ কাজ সম্পাদন করতে পারে না। তখন তার জীবনের সমস্ত 
লক্ষণ বিলুপ্ত হয় ও মৃত্যু ঘটে | 

জড়ের কোন স্থিতিকাল নেই ৷ তার পুষ্টি, বৃদ্ধি বা মৃত্যু কিছুই 
হয় না। তবে প্রাকৃতিক কারণে জড়ের অবপুপ্তি ঘটতে পারে | 

আখ. উদ্ভিদ ও ents 

সজীব পদার্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়-_(১) উদ্ভিদ ও 
(২) ati সাধারণক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী তোমরা সহজেই 
চিনতে পার। মাঠে গরুকে ঘাস খেতে দেখে সহজেই বুঝতে পার 
গরু একটি প্রাণী ও ঘাস একটি উদ্ভিদ ; বটগাছে পাখীকে বসতে দেখে 
বুঝতে অস্থৃবিধা হয় না যে, বটগাছ একটি উদ্ভিদ ও পাখী, একটি 
প্রাণী । কিন্তু দর্বক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে অনুন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে 
পার্থক্য সহজে ধর। যায় না | তবে চলন, আহার গ্রহণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
বিন্যাস. ইত্যাদি দেখে উদ্ভিদ ও প্রাণীর তফাত বোঝা যায় । 

চলন প্রাণীরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্ৰুত যাতায়াত করে 
কিন্তু উদ্ভিদের| একই স্থানে আবদ্ধ থাকে ৷ অবশ্য এর ব্যতিক্ৰম 
আঁছে। যেমন--স্পঞ্জ, এবাল প্রভৃতি প্রাণীরা এক জায়গায় দাড়িয়ে 
থাকে আবার কিছু কিছু এককোষী উদ্ভিদের স্থানান্তরে যেতে পারে । 

আহার: উদ্ভিদের! মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত খাদ্য 
উপকরণ এবং বাতাস থেকে কার্ধন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে সূর্যকিরণে 
সবুজকণার সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরী করে। প্রাণীরা 
খান্ের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। 


এরও ব্যতিক্রম আছে | 
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azaoa বিন্যাস : কোন প্রাণীর আকৃতি ও অবয়ব 
সাধারণতঃ নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু উদ্ভিদের বেলা তা খাটে না ।. গাছের 
ডালপালা যে-কোন দিকেই গজাতে পারে। সেজন্য গাছের 
আকৃতিও পরিবতিত হয়। কিন্তু আমাদের হাত, পা, চোখ, কান, 
নাক ইত্যাদি যে-কোন দিকে হ'তে পারে al | 

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশে যেসব পদার্থ দেখছ, তাদের 
লিপিবদ্ধ কর। তারপর তাদের শ্ৰেণীবিন্যাস করে দেখাও_ তারা 
জীব না জড়। যদি জীব হয় তাহ'লে তারা উদ্ভিদ না প্রাণী। 
উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা হ'ল £_ 

ধান, পাট, ইট, পাথর, কাঠ, খড়, বাশ, চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, 
বই, কলম, আলমারি, গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, প্রজাপতি, ‘ফড়িং, 
গোলাপ, জবা, তাল, নারিকেল, বট, অশ্বত্থ, সূর্যমুখী | 


পা. কুভকুৎ্ডলি শল্রিলিভ Sfer ও শালী ৪ 


>. পদ্ম £ তোমরা! অনেকে পুকুরে, বিলে, বিলে, রেল লাইনের 
ছুপাশের জলাভূমিতে পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখেছ। সাধারণতঃ 
জলাশয়ের সৌন্দৰ্য বৃদ্ধির জন্য অথবা ফুলের ব্যবসায়ের জন্য অনেকে 
পদ্মের চাষ করে। 

পদ্ম একটি জলজ Cet! এর! বহু বৎসর বেঁচে থাকে বলে 
এদের বন্ছবর্ষজীবী উদ্ভিদ বল! হয় । পদ্ম অগভীর জলাশয়ে ভাল 
জন্মায় । এদের কাগুটি খুব ছোট এবং পাকের মধ্যে থাকে | এরূপ 
কাণ্ডকে SAE কাণ্ড TA! এই কাণ্ড থেকে খুব দীর্ঘ বৃত্তযুক্ত 
পাতা গজায়। বৃত্তগচলি সাধারণতঃ ৩ ফুট থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ 
হয়। JS ও পুষ্পদণ্ডের চারপাশে ছোট ছোট অসংখ্য কাঁটা থাকে | 
পদ্ম পাতা খুব বড় এবং অনেকটা বাটির মত গভীর। পাতার 
ব্যাস প্রায় ২-৩ ফুট পর্যন্ত বড় হয় বলে গ্রামের অনেক ভোজবাড়ীতে 
পদ্ম পাতায় খেতে দেওয়া হয়৷ ৷ 


পদ্মফুল দেখতে খুব সুন্দর । এদের. পাপড়ি সাদা অথবা 


(এ ৪০ ৪০7 টির], 

[লা 2447 
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গোলাপী রংএর। ফুলের ব্যাস ৪ থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত হ'তে পারে ৷ 
পদ্মের পাতা ও ফুলগুলি জলের সমতল থেকে অনেক উপরে দাড়িয়ে 
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_খাকে। পদ্মফুলের পাপড়ি ঝরে গেলে যে অংশ দেখ! যায় তাকে 

বলা হয় পুষ্পাক্ষ । অনেকে পন্মের পুষ্পাক্ষ খেতে ভালবাসে | 
৪717 757 


পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের পাতা ঝরে যেতে BAS করে Lae 
শেষে এদের পাতা! গজায় ও শ্রীম্মের NS ফু 

২. OAs আমগাছ ভারতের সর্বত্র 
খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ও চারদিকে শাখার 
অনেকটা গন্থুজের মত দেখায় । আমগাছ বে; 
৪০ ফুট পর্যন্ত উচু হ'তে পারে। 


22. জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা. 

শীতকালে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) আমের মঞ্জরী দেখা 
mal সাধারণতঃ আমগাছের অগ্রমুকুল (শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগে 
যে মুকুল থাকে ) থেকেই মঞ্জরী জন্মায়। আমফুল খুব ছোট তবে 


চিত্র 18: আমের অগ্ররী ' 


TRS তীব্ৰ ৷ যদি আবহাওয়া SRA থাকে তাহ'লে মঞ্জরী ভাল 
হয়| যদি খুৱ বেশী বৃষ্টি বা কুয়াশ। হয় তাহলে মঞ্জরীর ক্ষতি হয়। 
গ্রীষ্মকালে আম পাকে। ন 

আমাদের দেশে অনেক জাতের আম পাওয়া যায়। আম 
২. পাকলে এদের বর্ণের রকমফের দেখা যায়। কোনটা সবুজ, কোনটা 
হজে, কোনটা সিঁদুর বর্ণ আবার কোনটার উপর বিভিন্ন রং-এর = 
asia আমের খোসা ছাড়ালে শীস অংশটুকুর রং ও স্বাদ. 


পট 
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নানা রকমের হ'তে পারে | কোন কোন জাতের আম বেশ টক ও 


দীর্ঘ আশযুক্ত আবার কোন কোন জাতের আম খুব মিষ্টি ও আশ: 
একেবারেই থাকে A | 


চিত্র 19: আমগাছ 

আমগাছ অনেকদিন বাঁচে । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও 
পাঞ্জাবে ১০০ বছরের পুরানো অনেক আমগাছ রয়েছে। 

আমের জাঠি থেকেই আমগাছ জন্মীয়। তবে এসব গাছের 
আম একটু নিকৃষ্ট মানের হয়। তাছাড়া আহি থেকে cH গাছ হয় 
সেই গাছে আম ফলতে দেরী হয়। ভাল জাতের আম ফলাতে গেলে = 
al ব্যবসায়ের জন্য আমবাগীন বসাতে গেলে বর্ষার সময় তাজ আম-. 
ডালে কলম বাধতে হয়। বর্ষার জল. পড়লে এ কলমের স্থান 


Q 
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থেকে শিকড় গজার। শিকড় একটু বড় হলে শিকড়সমেত এ 
ডাল কেটে নিয়ে ভাল করে মাটি তৈরী করে কলমের চারাটিকে 
বসাতে হয়। এইভাবে যে গাছ জন্মায় তাতে চতুর্থ বছর থেকেই 
ফল ধরতে শুরু করে। 

আম সমস্ত ভারতবাসীই পছন্দ করে । ভারতের বাইরেও এর 
কদর ক্ৰমশঃ বাঁড়ছে। 

৩. AGIs অযুর আমাদের জাতীয় পাখী। ভারতের সব 
জায়গায় এদের দেখা যায়। ময়ূর দেখতে খুব সুন্দর । এদের মাথায় 
পাখার মত একটি বুটি আছে। ভারতীয় ময়ূরের ঝুঁটির পালকের 
উপরিভাগ অর্ধচন্দ্রের মত। ময়ূরের গলা ও বুক উজ্জল ঘন নীল ; 
ৃষ্ঠদেশ হালকা সবুজ । এদের দীর্ঘ পেখম আছে এবং এ পেখমের 
উপর অসংখ্য ঝলমলে চক্রাকার চোখ রয়েছে। ময়ূরের দীর্ঘ 
পেখমকে অনেকে পুচ্ছ বলে ভুল করে! আসলে ময়ূরের পুচ্ছ 
বাদামী রং-এর | এই পুচ্ছের উপর পেখমটি সাজান রয়েছে | তোমরা 
অনেকে নিশ্চয়ই দেখেছ পেখমটি কয়েকটি অতিদীর্ঘ পালকের 
সমষ্টি । 

ময়ুরকে দীৰ্ঘে ৪০ থেকে ৪৬ ইঞ্চি ও পেখমসমেত .৭৮ থেকে 
৯০ ইঞ্চি পৰ্যন্ত হ'তে দেখা গিয়েছে। ময়ূরী অপেক্ষাকৃত ছোট | 
এরা দীর্ঘে সাধারণতঃ ৩৮ ইঞ্চি পৰ্যন্ত হয়। ময়ূরীর গলার রং 
ময়ূরের মত উজ্জল ঘন নীল নয় ১ তাছাড়া এদের পেখম থাকে না 

সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে ময়ূরের পেখম ঝরে যেতে থাকে | 
তখন থেকেই এদের পেখমের নৃতন পালক গজাতে আরম্ভ করে। 
সাধারণতঃ মে মাসে পেখম পূর্ণ দৈর্ঘ্য লাভ করে। অনেক সময় 
মেঘের ডাক শুনে অথবা ময়ূরীর মন ভোলাতে ময়ূর তাঁর পেখম 
পাখার মত বিস্তার করে নৃত্য শুরু করে। লোকালয়ের নিকটবর্তী 
যেসব ময়ূর থাকে তাদের অনেক সময় লতাপাতা-ঘেরা প্রাচীরের 
কাছে অথবা কোন উন্মুক্ত স্থানেও নাচতে দেখা যায়। 


সুরের প্রখর দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি রয়েছে বলে শক্ররা হঠাৎ 
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এদের কাবু করতে পারে All ময়ূর উড়তে পারে ও অত্যন্ত 


সাকার 


+ sla 


ক 


৬ উল "শপ সপন 


wr 


চিত্র 20: TA 
এদের পেখম বেশ ভারী বলে এরা 


ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াতে পারে | 
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একটানা বেশী সময় উড়তে পারে না। ভয় পেলে এরা বেশ জোরে 
ডেকে উঠে এবং দৌড়ে গিয়ে গাছে বা প্রাচীরের উপর বসে | 

ময়ূর সবভূক্‌ অর্থাৎ এরা প্রায় সবকিছুই খাঁয়। এরা ঘাস, 
“TFA, ছোট ছোট শাকসবজির চারা, কীটপতঙ্গ, কৃমি, সাপ ও 
FUT ছোট ছোট সরীন্থপ প্রভৃতি আহার FTA | 


J চিত্র 21£ ময়্রী 
o বর্ষাকালে লম্বা ঘন ঘানের মধ্যে অথবা মাটিতে গর্ভ খুঁড়ে 


eh 


lr 
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লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে ময়ুরীরা ডিম পাড়ে । তবে যেসব ময়ূরী 
লোকালয়ে বা লোকালয়ের কাছাকাছি বাস করে তারা খড়ের 
চালায়, বাড়ীর পুরানো। ছাদে অথবা বাগানের কোন গর্তে ডিম 
পাড়ে। একসাথে এরা সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫টি ডিম দেয়। 
ডিমগুলি প্রায় ৩ ইঞ্চি লন্বা। কেবলমাত্র ময়ুরীরা ডিমে তা দেয় 
ময়ূরের! এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করে না | 
ময়ূর অরণ্যে বান করে । তবে শাল জঙ্গলে, ৰোপেৰাড়ে ৬ 

আবাদ অঞ্চলেও এদের দেখতে পীওয়া যায় । ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
বিশেষতঃ উত্তর ভারতে ময়ুরকে পবিত্র বলে গণ্য করে | 

8. বাঘ £ বাঘ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নেকড়ে বাঘ, 
চিতা বাঘ ও সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘ বা রয়েল বেঙ্গল টাইগার | 


চিত্র 22: বাঘ (খান্ত গ্রহণরত ) 
এদের মধ্যে সুন্দরবনের বাঘই সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশীলী। এই 
জাতের বাঘই আমাদের জাতীয় প্রাণী। 
সনির সাধারণতঃ ৯-১০ ফুট ও Aata ৮-৯ ফুট 
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লম্বা হয় । তবে ১২ ফুট দীর্ঘ বাঘও পাওয়া গিয়েছে । বাঘের এই 
মাপ নাসিকার অগ্রভাগ থেকে পুচ্ছের প্রান্তভাগ পৰ্যন্ত নেওয়া হয়। 
পুচ্ছটি সাধারণতঃ ৩ ফুট লম্বা হ'তে দেখা যায়। বাঘের উচ্চতা 
৩ থেকে ৩ই ফুট পর্যন্ত হয়। _ 

বাঘের দেহ, মস্তক, পদ ও পুচ্ছের উপরিভাগ পিঙ্গল বর্ণ 
সমস্ত দেহের উপর আড়াআড়িভাবে কালো ডোর! রয়েছে। তবে 
উদরের কিছু অংশ; পারের পার্খদেশ, গণ্ডদেশ ও চোখের উপর 
কিছু অংশ সাদা ৷ কানের বাইরের দিক কাঁলো তবে ভেতরের দিকে 
একটি প্রশস্ত সাদা দাগ রয়েছে। 

বন্য শুকর, বিভিন্ন জাতের হরিণ, সজারু, ময়াল প্রভৃতি প্রাণী 
বাঘের প্রধান AII তবে সুযোগ পেলেই এরা মানুষ ও 
গৃহপালিত পশু আহার করে। সাধারণতঃ যেসব বাঘের বয়স বেশী 
হয়ে ক্ষমতা কমে যায় অথবা দাত বা কোন অক্গপ্রত্যঙ্গ অকেজে| 
হ'য়ে যায় তারা বন্যপ্রাণী শিকার করতে অসমর্থ হয় ও মানুষখেকো 


চিত্র 23: বাঘ (সপরিবারে ) 


হয়; এরা প্রয়োজনবোধে ছোট বড় সকল রকমের প্রাণীই আহার 
করে। Aico অভাব ঘটলে এরা মাছও খায়। 


v 
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বাঘ সাধারণতঃ একাই শিকার করে। খুব সন্তৰ্পণে কোন 
সাড়া না দিয়ে চুপি চুপি শিকারের পেছনে গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ 
ক'রে তাকে হত্যা করে। কখনও কখনও ওরা ঝোপের আড়ালে 
লুকিয়ে থাকে এবং শিকার কাছে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের মেরে 
ফেলে । বাঘ শিকার ক'রে যতদিন না সেই. শিকারের শেষটুকু 
পর্যন্ত ভক্ষণ করে ততদিন আর শিকারে যায় না। 

বাঘ একসঙ্গে ২টি থেকে ৩টি সন্তান প্রসব করে। এদের 
গর্ভধারণকাল ১০৫ দিন৷ জন্মের ৬ সপ্তাহ পরে শীবকগুলি মায়ের 
সঙ্গে শিকারে বের হয় এবং এদিন থেকেই ওদের যাযাবর জীবন 
শুরু হ'য়ে যায়। মায়েরা শাবকদের শিকার ধরতে শিখায় এবং 
যতদিন al এর! স্বাধীনভাবে শিকার ধরতে পারে ততদিন এরা 
মায়ের সঙ্গেই থাকে | 

বাঘ সাধারণতঃ গাছে চড়তে পারে না। তবে প্রয়োজন হ'লে 
(যেমন, যদি বন্যা হয়) এদের গাছে চড়তে দেখা যায়। এরা 
খুব ভাল সাতার দিতে পারে | 


অনুশীলনী 


L জীবের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? মোটরগাড়ী বা ঘড়ি জীব নয় 
কেন? 

2, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 

3. উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর । 
(ক) বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, (খ) ভূনিযস্থ কাণ, (গ) উত্তেজিত । 

4. was কোথায় থাকে, কি খায় এবং কখন ডিম পাড়ে? মন্ত্র সম্বন্ধে 
যা জান সংক্ষেপে লেখ | < 

5. আমাদের জাতীয় প্রাণীর নাম কর। তারা কেমন দেখতে, কি খায় 
এবং কিভাবে শিকার করে? তাঁদের একসঙ্গে কটি শাবক হয়? 

6. একটি পদ্মগাছ একে এর বিভিন্ন অংশগুলি লিখে দেখাও | 

7. আমগাছ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ। 
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8. হী! কি ন! উত্তর দাও ঃ 


Sh 


(ক) 
(2) 
গে) 
(ঘ) 
(ঙ) 


(চ) 
(ছ) 
(জ) 


ময়ূরের পেখম ও পুচ্ছ একই জিনিস 

বেশী শক্তিশালী বাঘেরাই মানুষ ধরে খায়; 

পদ্মের পুষ্পাক্ষ অনেকে খায় ; 

বাঘ একটার পর একট! শিকার ধরে জমিয়ে রাখে; 

ভারতীয় মঘুরের ঝুঁটির পালকের উপরিভাগ অর্ধচন্দ্রেন মত 
দেখতে 3 

বাধ আমাদের জাতীয় প্রাণী ও ময়ূর আমাদের জাতীয় পাখী; 
বাঘ গাছে চড়তে পারে; 

ক্ষুধা না থাকলেও বাঘ শিকার ধরতে ভালবাসে | 


শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ 


(ক) 
(খ) 
(গ) 
(a) 
(ঙ) 
(চ) 
(ছে) 


= SIG মঞ্জরবী দেখা দেয়; 

অনেকে পদ্বের--- খেতে ভালবাসে ; 
জীবের__ আছে কিন্তু জড়ের — নেই 
মযুত্রীর__ নেই; 

খান্যের অভাব ঘটলে বাঘ-_ খায়; 

পদ্ম একটি — উদ্ভিদ; 

পদ্মপাতার বৃত্তে অসংখ্য: 


আছে। 


e 


পর্যবেক্ষণ 
তৃতীয় অধ্যায় ( Observation of living objects 
with an eye ) 


তোমরা প্রতিদিন কত বিচিত্র বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
মুখোমুখি হও। যদি এদের ভাল করে খুঁটিয়ে দেখ তাহ'লে বুঝতে 
পারবে একদিকে যেমন এদের মধ্যে অমিল রয়েছে অপরদিকে : 
মিলও রয়েছে প্রচুর । এই মিল অমিল বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের যদি 
একটা! তালিকা তৈরী করতে পার এবং সাদৃশ্য অনুযায়ী যদি উদ্ভিদ 
ও প্রাণীদের ঠিকমত সাজাতে পার তাহ'লে তোমরা এই বিশাল 
জীবজগতকে ,কতকগুলি শ্রেণীতে আবদ্ধ করতে পারবে । এবং এই 
উপায়ে জীবজগতকে চিনতে অনেক সুবিধা হবে ৷ 

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। 
তোমাদের বাড়ীতে গরু, মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত 


ৃ } চিত্র 24 £ Roce! কুকুর; ০-গরু 
জন্ত রয়েছে। আবার অনেকে হয়ত বাড়িতে টিয়া, ময়না, মুনিয়া 
প্রভৃতি পাখীও রেখেছ। তোমরা নিশ্চয়ই জান__গরু, মহিষ, টিয়া, 
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ময়না ইত্যাদি যাদের কথা উল্লেখ করলাম এরা সকলেই জীব। | 
কারণ এদের প্রত্যেকেরই জীবন্থুলভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে আবার এরা | 
সবাই প্রাণী কেউই উদ্ভিদ নয়। কারণ এদের aigas বৈশিষ্ট্য 
froma | এদিক থেকে এদের সকলের মধ্যে অনেক agy 
রয়েছে। 

এবার এদের বৈসাদৃশ্যের দিকে তাকাও । টিয়া, ময়না ও 
মুনিয়ার পালক আছে; এরা ডিম পাড়ে ৷ কিন্তু গরু, মহিব, কুকুর, ০ 


চিত্র 25 : মুনিয়া, টিয়া, ময়না cs.” 
বিড়ালের পালক নেই, ডানা নেই, ভিমও পাড়ে না। এরা সবাই 


পূৰ্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করে। কাজেই টিয়া, ময়না, মুনিয়' এক 


শ্রেণীভুক্ত--এদের বলে পক্ষী | আর গরু, মহিষ, কুকুর বাল 
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আর এক শ্রেণীভুক্ত-_এদের বলে স্তন্যপারী। কারণ এদের AETAT ; 
জন্মের পরই মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার দেখ, গরু ও 
মহিষ ঘাস খায়, এদের উপরের পাটির সামনের কয়েকটি দাত নেই 
এরা এক ধরনের শাকাশী প্রাণী । অপরদিকে কুকুর ও বিড়াল মাছ 
মাংস খেতে ভালবাসে, এদের ছুপাটিতেই দাত আছে এবং সামনের 
কিছু, দাত Wort ও ধারাল-_এর! মাংসাশী প্রাণী। এখন ভেবে 
দেখ, মানুষ কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত । আমরা নিশ্চয়ই পাখী নই__কারণ 
আমাদের দেহে পালক নেই। আমরা স্তন্যপায়ী, কারণ আমরাও 
বাল্যকালে মায়ের দুধ পান করি। তবে কুকুর, বিড়াল, গরু, 
. মহিষের মত আমাদের চারটি পা নেই । আমাদের IOS ওদের মত 

নয় ; তাছাড়া আমরা শাক, মাছ, মাংস সব খাই ৷ কাজেই আমরা 
WAGE ও অন্য আর এক HASSE | , 

অবশ্য তোমাদের প্রতিবেশী জীবজগতের বিভিন্ন সভ্যদের মধ্যে 
মিল অমিল খুঁজতে গেলে তাদের ভাল ক’রে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ৷ 
অর্থাৎ শুধু চোখ দিয়ে নয় এদের মন দিয়ে দেখতে হবে | কিভাবে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা আলোচনা! 
করলে বুঝতে পারবে । এ সম্বন্ধে প্রথমে উদ্ভিদ ও পরে প্রাণীদের 
নিয়ে আলোচনা করা হ'ল। 

তোমাদের আশেপাশে অনেক উদ্ভিদ আছে যারা সোজা হ'য়ে 
দাড়াতে পারে না, লতিয়ে লতিয়ে চলে । এদের সাধারণভাবে 
বলে লতা ৷ এবার যেসব লতা আছে তাদের ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ 
কর। দেখবে এদের মধ্যে পুই; ছূর্বাঘাস, রাঙা আলু প্রভৃতি লতা 
মাটির উপর লতিয়ে চলে-_এই শ্রেণীর উদ্ভিদকে বলে ব্রভত্তী। আর 
লাউ, কুমড়া, মটর, বিঙ্গা,পটোল প্রভৃতি লতা অন্য উদ্ভিদ বা আশ্রয়কে 
অবলম্বন VA বেড়ে চলে--এই শ্রেণীর উদ্ভিদকে বলে রোহিণী। 

ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ ক’রলে রোহিণীদেরও শ্রেণীবিভাগ করতে 
পারবে । লাউ, কুমড়া, বিঙ্গা প্রভৃতি উদ্ভিদের সরু ও লম্বা আকর্ষ 
রয়েছে। এই আকর্ষের সাহায্যে এরা আশ্রয়দাতাকে অবলম্বন ক'রে 

3 ৰ 
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বেড়ে চলে। এই শ্রেণীর রোহিণীকে বলে জাকর্ষ রোহিণী। 
কীঠালি চাপা গাছের দিকে তাকাও দেখবে, এদের রয়েছে আকশির 
মত কতকগুলি অঙ্গ যার সাহায্যে এরা অন্য উদ্ভিদ বা আশ্রয়দাতাকে 
জড়িয়ে ধরে। এই শ্রেণীর রোহিনীকে বলে অঙ্কুশ রোহিণী। 


F ae j 
চিত্র 26: ব্রততী ও বিভিন্ন প্রকাঁর বোহিণী 
£আকর্ষ রোহিণী ( গোষাললত|); 7- পত্রারোহী রোহিণী (ছাগলবটী) ; 
€--আকৰ্ষ রোহিণী ( মিঠা-কুমড়া) ; D- অঙ্কুশ রোহিণী ( কাঠালি চাপ|); 
E—=aie4 রোহিণী ( কুমারিকা ); F-a (পুঁই) 
আবার কোন কোন উদ্ভিদ যেমন উলটচণ্ডাল, ছাগলবটা ইত্যাদি, 
পাতার IS বা প্রান্তভাগ দিয়ে আশ্রয়দাতাকে বেষ্টন ক'রে বেডে 
চলে। এদের বলা হয় পত্রারোহী রোহিণী। খামালু, অপরাজিতা, 
তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ সরাসরি তাদের কাণ্ড দিয়েই আশ্রয়দাতাকে 
জড়িয়ে ধরে । এদের বলে Ml! কাজেই যদি কোন রোহিণী 
দেখ তাহলে তারা কোন্‌ অঙ্গ দিয়ে আশ্ররদাতাঁকে ধরে রাখছে সেটি 
আগে লক্ষ্য ক'রতে হবে । এরই উপর নির্ভর ক'রে স্থির করতে হবে 
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_-যে রোহিণীটি তুমি দেখছ সেটি ated রোহিণী, অঙ্কুশ রোহিণী, 
পত্রীরোহী রোহিণী না বল্লী ৷ 


চিত্র 27: বলী 
এ খামালু; ট- অপরাজিতা 


যেসব উদ্ভিদ সোজা দাড়িয়ে আছে তাদের দৈর্ঘ্য ও কাণ্ডের প্রকৃতি 


চিত্র 28: গুল ও বীরুৎ 
/- গুল (জবা ); 8-_বীকুৎ ( মানকচু ); ৫--বীক্ৎ ( যব ) 
অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করতে পাঁরবে। যেমন ধান, 
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গম, যব, ভুট্টা ও বিভিন্ন রকমের তৃণদের উচ্চতা কম, কাণ্ডগুলি 
নরম ও রসাল। এই শ্রেণীর উদ্ভিদকে বলে বীরুৎ। আবার 
গোলাপ, চাপা, জবা, পাতাবাহার প্রভৃতি উদ্ভিদের উচ্চতা মাঝারি 
ধরনের, কাণ্ড শক্ত ও কাষ্ঠল--এদের বলা হয় wa! এছাড়া বট, 
অশ্বত্থ, আম, জাম, তাল, নারকেল, দেবদারু, পাইন প্রভৃতি অসংখ্য 
উদ্ভিদ রয়েছে যারা অনেক দীর্ঘ এবং যাঁদের কাণ্ড শক্ত, মোটা ও 
কাষ্ঠল__এদের বলে বৃক্ষ ৷ 

বৃক্ষশ্রেণীর উদ্ভিদের আবার রকম-ফের আছে। . যেমন তাল, 
নারকেল, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের ডালপালা নেই ৷ এদের বলে 


TAA 

Q IN 
VAAN 
AR 


চিত্র 29: বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ 


A_পিরামিডাকৃতি বৃক্ষ ( দেবদাকু ); লক্ষ্য কর ভালপালার বিন্যাস ঠিক 
পিরামিড অথবা cits ফলার মত ; 7- গথ্ুজাকুতি বৃক্ষ ( বট ); লক্ষ্য কর 
ডালপালার বিন্যাস অনেকটা TWAT মত; Certs বৃক্ষ (তাল) 
অশাখ বৃক্ষ । আবার আম, জাম, বট, অশ্বথ, দেবদারু, পাইন প্রভৃতি 
বৃক্ষের অনেক ডালপালা ররেছে। এ ডালপালাওয়ালা বৃক্ষকে যদি 
ভাল ক'রে দেখ তাহ'লে একটা মজার জিনিন' তোমাদের কাছে স্পষ্ট 
হ'য়ে উঠবে । কোন কোন বৃক্ষ যেমন বট, অশ্বথ, আম, জাম 
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প্রভৃতি এমনভাবে ডালপালাগুলি মেলে ধরেছে যেন একটি 
sgal তাই এদের বলে গন্থুজাকৃতি বৃক্ষ । আর দেবদাঁরু, পাইন, ‘ 
ঝাউ প্রভৃতি বৃক্ষগুলি ডালপালা সমেত একটি বন্পমের ফলা 
বা পিরামিডের মত দেখতে । সেইজন্য এই শ্রেণীর বৃক্ষকে বলে 


পিরামিডাকৃতি বৃক্ষ ৷ ; 
এবার, তোমাদের স্কুল বা বাড়ীর চারপাশে যেসব উদ্ভিদ রয়েছে 


অঙ্কুশ 
(s) রোহিণী রোহিণী রোহিণী_ (১) খামালু 
(৫) (৯ লাউ (১ কাঠালি (১) ছাগলবটা (২) অপরাজিতা 
7 (২) কুমড়া চাপা (২) উলট- (৩) 
(৩) (২) আন- চণ্ডাল (s) 
(5) (৩) (e) 
(৫) (৩) (s) 
(৪) (৫) 
(৫) 
| | [| 
are em ৷ বৃক্ষ 


(১) ধান (১) গোলাপ | 


1 


(২) পাট (২) চাপা | 

(৩) ( বিহীন 

(6) . 0) th 
(০) (e) অশাখ | 


নিতে ত] 
তন গঞ্ুজাকৃতি পিরামিডাক্কতি 
(২) দানি আম (১) দেবদারু 


(৩) (২) জাম ( 
(s) (৩) ৰ as 
(৫) (৪) (8) 
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বর্ষাকালে ইটের পুরানো দেওয়ালে বা প্রাচীরে, শানবাধান 
পুকুরঘাটে অথবা স্যাতসেঁতে মাটির দিকে তাকাও, দেখবে ওগুলো 
যেন সবুজ গালিচায় ঢাকা । কাছে গিয়ে ছুচারটে হাতে নিলেই 
বুঝতে পারবে ওরা একপ্রকারের উদ্ভিদ, যাদের ছোট ছোট সবুজ 


চিত্র 30: বিভিন্ন শ্রেণীর অপুপ্পক উদ্ভিদ 
4 ছত্রাক) 8-মস$ ০--শেওলা ; 12- ফাণ জাতীয় উদ্ভিদ 
পাঁতা আছে, শিকড়ের মত অঙ্গ আছে, কিন্তু ফুল বা ফল নেই ৷ 
এ জাতের উদ্ভিদকে বলে মস | তোমরা যদি একটু কৌতূহলী হয়ে 
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বাঁশ বাগানের মধ্যে অথবা গাছ-গাছালির ছায়াঢাকা কোন ডোবার 
কাছে যাও হয়ত দেখতে পাবে জলের উপর নীলচে সর ভেসে 
আছে। এ জল হাতে নিয়ে পরীক্ষা কর। দেখতে পাবে জলে 
সুতোর মত অসংখ্য, পিচ্ছিল সবুজ উদ্ভিদ রয়েছে । এদের বলে 
শেওলা ৷ এদের শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল কিছুই নেই ৷ তোমরা 
হয়ত ভিজে কাঠের উপর অথবা পচা খড়ের গাদায় ব্যাঙের ছাতা 
দেখে থাকবে | এরাও এক ধরনের উদ্ভিদ, এদের বলে ছত্রাক | 
এরা অবশ্য সবুজ নয় তবে শেওলার মত এদেরও কাণ্ড, পাতা, 
ফুল কিছুই হয় না। এছাড়া ছায়া-ঘেরা ভিজে ভিজে জায়গায়, 
কোন গাছের উপর অথবা পাহাড়ের গায়ে এক শ্রেণীর উদ্ভিদ দেখতে 
পাবে যাদের শিকড় আছে, কাণ্ড আছে, পাতাও আছে, তবে 
এদের ফুল হয় না এদের বল৷ হয়, ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ । 

এতক্ষণ যে শেওলা, ছত্রাক, মস ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সঙ্গে 
তোমাদের পরিচয় হ'ল এদের আদৌ ফুল হয় ন৷ ৷ তাই এই শ্রেণীর 
উদ্ভিদকে বলে অপুত্পক উদ্ভিদ। যেসব উদ্ভিদের সঙ্গে তোমাদের 
বেশী পরিচিতি আছে যেমন ধান, পাট, আম, জাম, বট, অশ্ব, 
লাউ, কুমড়া ইত্যাদি--তার| সব সপুষ্পক উত্ভি অর্থাৎ তাদের 
ফুল হয়। 

এবার উদ্ভিদ জগতের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যে-কোন একটি 
সপুষ্পক উদ্ভিদকে বেছে নিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। উদ্ভিদটিকে সাবধানে 
উপড়ে নাও--যেন কোন অংশ ছিড়ে না যায়। দেখবে উদ্ভিদটির 
ছুটি প্রধান, অংশ রয়েছে। একটি অংশ মাটির নিচে থাকে 
একে বলে মুল অংশ ৷ অপরটি মাটির উপরে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই 
অংশকে বলে বিটপ অংশ | 

মূল অংশ ঃ মূল অংশটিকে ভাল করে দেখ ৷ একটি প্রধান মূল 
atel মাটির নিচে চলে গিয়েছে এবং এ প্রধান মূল থেকে অনেক 
শীখা-ঘুল এবং শাখামূল থেকে অনেক প্রণাখা-মূল বেরিয়ে চারদিকে 
ছড়িয়ে আছে। এই শ্রেণীর মূলকে স্থানিক মূল বলে। প্রত্যেকটি 
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মূলের শেষ প্রান্ত একটি টুপির মত আবরণী দিয়ে ঘেরা থাকে--এই 
অঙ্গটিকে বলে PAL মূলত্র মূলের অগ্রভাগকে রক্ষা করে। 
মূলত্রের কিছু উপরে অসংখ্য A রোম থাকে--এদের বলে 


অঞ্জসুক্ৰুল 


চিত্র 31: সরিষা 
£--একটি wie উদ্ভিদের (সরিবা ) বিভিন্ন অংশ; 
B— সরিষা চারা 
বুলরোম। যে অংশ জুড়ে মূলরোম থাকে সেই অংশটিকে বলে 
TAA অঞ্চল | 
অবশ্ত ধান, গম, যব প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদ আছে ‘যাদের কৌন 
প্রধান মূল নেই। অনেকগুলি প্রায় একই রকমের মূল কাণ্ডের 
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চিত্র 32: মূল ও তার শ্রেণীবিভাগ 
A অস্থানিক মূল; B_ মূলের শেষ প্রান্ত; 


0 স্থানিক মূল 
মূলে কৌন প্রধান মূল নেই তবে শাখামূল ও 
প্রশাখা-মূল আছে ) 

মূলকে বলে অণ্থানিক মূল | এ অস্থানিক মূলেরও শাখা ও প্রশাখা- 
মূল আছে। ৰ 


fapa অংশ ঃ 
বিটিপের যে অংশটিতে শাখা-প্রশাখা, পাতা ও ফুল রয়েছে সেই 


অংশকে কাণ্ড বলে। কাণ্ডের চাঁরদিকেই শাখা-প্রশাখা জন্মায় | 
কাণ্ডের যে স্থান থেকে পাতা ও শাখা-প্রশাখা জন্মায় নেই স্থানটিকে 
বলে পর্ব এবং ছুটি পর্বের মধ্যবৰ্তী অংশের নাম পর্বমধ্য। ভাল 


(লক্ষ্য কর, অস্থানিক 
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ক'রে লক্ষ্য করলেই দেখবে পাতা ও কাণ্ডের সংযোগে সব সময় 
একটি কোণের R হয়--এই কোণটিকে বলে কক্ষ | এই কক্ষ 
' থেকে যে মুকুল জন্মায় তাকে বলে কাক্ষিক মুকুল। এ কাক্ষিক 
মুকুল থেকে শাখা প্রশাখার AV হ'তে পারে অথবা ফুল জন্মাতে 
পারে। এবার বিপট অংশটির প্রান্তভাগ বা যে-কোন শাখা 
প্রশাখার প্রান্তভাগ পর্যবেক্ষণ কর, দেখবে সেখানেও মুকুল রয়েছে। 
এসব মুকুলকে বলে অগ্রমুকুল। আগেই তোমরা জেনেছ আম 
গাছের অগ্রমুকুল থেকেই মঞ্জরী জন্মায়, কাক্ষিক মুকুল থেকে 
সাধারণতঃ মঞ্জরী জন্মায় না।. 
এবার একটি পাতা নিয়ে পরীক্ষা কর। দেখবে একটি সরু 
গোলাকার অংশ পাতাটিকে কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে । 
পাতার এই অংশটির নাম পত্রমূল । পাতার চওড়া সবুজ অংশটির 
নাম ফলক। ফলক ও পত্রমূলের মধ্যে যে সরু ও গোলাকার দণ্ডের 
মত অংশ আছে-_তার নাম ৰুদ্ধ ৷ 
ফলকের মাঝ বরাবর একটি মোটা শিরা দেখতে পাবে- এই 
শিরাটির নাম মধ্যপির1। এ মধ্যশিরা থেকে প্রচুর শাখা-প্রশাখা 
বেরিয়ে হয় সেগুলি জালের মত নয় সমান্তরাল ভাবে সমস্ত 
ফলকটিতে ছড়িয়ে থাকে । জল অথবা জলে দ্রবীভূত লবণ ওঁ 
শিরা-উপশির! দিয়ে পাতার মধ্যে এবং প্রস্তুত খাদ্য শিরা-উপশিরা 
থেকে কাণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়। 
যদি কোন পাতার একটিমাত্র ফলক থাকে তখন এ পাঁতাকে 
একক পত্র বলে । একক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণ হ'তে পারে তি 
আম, জাম, বট, অশ্বথ ইত্যাদি অথবা ফলকটি খণ্ডিত হ'তে পারে 
যেমন মূলা, সরিষা ইত্যাদি। গোলাপ, নিম, তেঁতুল, মটর 

উদ্ভিদের পাতার ফলক অনেকগুলি ছোট ছোট প 

যায়। এই ধরনের পাতাকে বলে যৌগ পত্র। 
একটা পূর্ণপত্র ও একটা পত্রকের তফাত ধরবে 
থকে পাত গজিয়েছে সেই স্থানে কোন মুকুল 


অকে বিভক্ত হয়ে 


কি করে? 
আছে কিন! 
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উপশিরা 


ম্ধাশির! 


চিত্র 33. একক পত্র ও যৌগ পত্র 


A_ একটি পত্রের (সরিষা! ) বিভিন্ন অংশ ১ (পত্রের শিরাগুলির বিন্যাস লক্ষ্য, 
কর ); Base পত্র ( পাতা ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে মুকুলের অবস্থান 
লক্ষ্য কর); CA পত্র (লক্ষ্য কর--পত্ৰক যেখানে গজিয়েছে 
সেখানে কোন মুকুল নাই ) ৷ 
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লক্ষ্য কর। যদি মুকুল থাকে তাহ'লে সেটি একক পত্র আর যদি 
মুকুল না থাকে তাহলে সেটি পত্রক। 
এবার একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ কর। ফুলে 
সাধারণতঃ চারটি wae থাকে । যদি একটা সরিষা ফুল নাও 
তাহ'লে স্পষ্ট চারটি স্তৱক দেখতে পাবে | বাইরের স্তবক্টি সবুজ-_ 
একে বল৷ হয় বৃতি সরিষার বৃতি চারটি সরু পাতার মত সবুজ 
অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় বৃত্যংশ 
(বৃতি+অংশ)। বৃতির পরবর্তী স্তবকের নাম দলমণ্ডল ৷ সরিষার 
দলমণ্ডল চারটি হলুদ রং-এর পাপড়ি নিয়ে গঠিত। এদের বলে 
দলাংশ ৷ ফুলের তৃতীয় স্তবকটির নাম পুংভ্তবক। এই স্তবকটি 
কয়েকটি সরু দণ্ডাকার অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়েছে । এই অঙ্গগুলির 
প্রত্যেকটিকে বলে পুংকেশর ৷ ফুলের কেন্দ্রস্থলে যে স্তবকটি রয়েছে 
তার নাম স্ত্ীস্তবক বা গর্ভকেশর ৷ 
তোমর! যদি ফুল থেকে একটি পুংকেশর খুব সাবধানে বের ক'রে 
নাও দেখবে এর ছুটি অংশ আছে। একটি অংশ সরু সুতার মত-_ 
একে বলে পুংদণ্ড। পুংদণ্ডের উপর একটি ছোট ফোলা অংশ আছে 
-এর নাম পরাগধানী। এই পরাগধানীর ভেতর পরাগরেণু 
থাকে । 
এবার গর্ভকেশরটি সাবধানে সংগ্রহ ক'রে পরীক্ষা কর। দেখবে 
এর তিনটি অংশ রয়েছে । একেবারে উপরের পিচ্ছিল অংশটির নাম 
গর্ভমুণ্ড এবং নিচের ফোলা অংশটির নাম ডিম্বাশয়। গর্ভমুণ্ড ও 
ডিম্বাশয়ের মধ্যবর্তী দণ্ডাকার অংশটিকে বলে গর্ভদণ্ড। পতঙ্গ ও 
অন্যান্য প্রাণীরা ফুলের মধু খাওয়ার জন্য এক ফুল থেকে আর এক 
ফুলে বিচরণ করার সময় কৌন ফুলের পরাগরেণুকে সেই ফুলের 
অথবা! অন্য কোন ফুলের গর্ভমুণ্ডের সাথে মিশিয়ে দেয়। এই 
প্রক্রিয়াকে বলে পরাগবোগ এবং এরই ফলে ফুল থেকে ফলের 
সৃষ্টি হয়। তারপর ফল থেকে বীজ ও বীজ থেকে নৃতন চারা 
জন্মায়।. এভাবে সপুষ্পক উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। 
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A—afal ফুল ( ফুলের বিভিন্ন স্তবকের অবস্থান লক্ষ্য কর ); BaRa 
ফুলের একটি উন্মুক্ত অংশ ( দলাংশ, পুংকেশর ও গভকেশরের অবস্থান 
লক্ষ্য কর ); 0- পুংস্তবক ও গর্ভকেশর ; DREA ; 
দূ _গর্ভকেশর ; চ- সরিষা ফল; 3- বীজ 
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এবার উদ্ভিদজগত ছেড়ে প্রাণিজগতের দিকে চোখ ফেরান 
UF | পিঁপড়ে, ছারপোকা, আরসোলা, মশা, মাছি ও উইপোকাদের 
তোমরা হামেবাই দেখছ। ফড়িং, প্রজাপতি, বোলতা, মৌমাছি 
ও উচ্চিংড়ে তোমাদের বেশ পরিচিত ei এর যে পতঙ্গ 
একথা তোমর! নিশ্চয়ই বলতে পারবে | কেন এরা পতঙ্গ ? কারণ 
এদের বক্ষের দুপাশে তিনটি ক'রে মোট ছ’টি পা রয়েছে। এখন যদি 


চিত্র 35 বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গ 
(এদের আকৃতির রকম-ফের লক্ষ্য কর_-কারও ছুজোড়া ডান| আছে; কারও 
ডানা নেই ; কেউ দেখতে পাঁতার মত; কেউ দেখতে লাঠির মত। তবে 
প্রত্যেকেরই বক্ষের কাছে তিন জোড়া পা আছে) 
কেউ তোমাদের কাছে জানতে চায়-_মাকড়সা, বিছা, শামুক, কেঁচো 
এরাও কি পতঙ্গ? শামুক ও কেঁচো যে পতঙ্গ নয় একথা তোমরা 
সঙ্গে সঙ্গেই বলতে পারবে | কারণ এদের পতঙ্গের মত পা নেই | 
কেঁচোকে দেখলে মনে হয় যেন অঙ্গুরী বা আংটির মত কতকগুলি 
অঙ্গ জুড়ে জুড়ে ওদের দেহটি তৈরী হয়েছে। এ শ্রেণীর প্রাণীদের 
বলে IZANA । শামুকের চলন লক্ষ্য কর ৷ দেখবে এরা খোলক 
থেকে বেরিয়ে এদের চওড়া পা’টিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত Pats 
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এবার একটি মাকভসা নিয়ে পর্যবেক্ষণ কর ৷ দেখবে এদের দেহ: 
পতঙ্দের মত তিন ভাগে বিভক্ত নয়। এদের মস্তক ও বক্ষ একসাঞ্চে 


চিত্র 40: মাকড়সা 
(লক্ষ্য কর এদের দেহ দুভাগে বিভক্ত এবং এদের শিরোবক্ষের 
দুপাশে মোট আটটি পা আছে) 
মিলে শিরোবক্ষের সৃষ্টি হয়েছে । এদের উদরটি অবশ্য পৃথক অংশে 
বিভক্ত । এ শিরোবক্ষের দুপাশে চারটি ক'রে আটটি পা রয়েছে ৷ 


ee 
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তোমরা যদি একটা কীকড়া-বিছাকে মেরে ভাল ক'রে দেখ তাহলে 
বুঝতে পারবে এদেরও দেহ শিরোবক্ষ ও উদর এই ছুভাগে বিভক্ত 
এবং শিরোবক্ষের দুপাশে আটটি পা আছে৷ তাহ'লে দেখ মাকড়সা 
ও কীকড়াবিছা__-এই দুটি প্রাণীর বাইরের আকৃতিতে কত অমিল 
রয়েছে অথচ এরা একই গোষ্ঠীর AHA | এর! কেউই পতঙ্গ নয় l 

বিছা" যে পতঙ্গ নয় এ তথ্য তোমরা সহজে ধরতে পারবে | 
কারণ বিছার দেহের দুপাশে আছে অসংখ্য, পা (চিত্র 39) এদের 
সঙ্গে মিল আছে কেন্নোদের ৷ কারণ ওদেরও অসংখ্য পা আছে এবং 
ওদের চলনভঙ্গীও অনেকটা বিছার মত। 

Gey wee Al Galle stereo 
আছে। আবার একদিক থেকে এদের মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক 
মিলও আছে । এদের কারও মেরুদণ্ড বা শিরট্রীড়া নেই। তাই 
এই শ্রেণীর প্রাণীদের বলে অসেরুদণ্তী প্রাণী । ___. 

তোমাদের চারপাশে অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের মেরুদণ্ড আছে 
যেমন মাছ, ব্যাঙ, সাপ, কচ্ছপ, টিকটিকি, পাখী, গরু, ভেড়া, কুকুর, 
বিড়াল প্রভৃতি । এদের PA প্রাণী বলে। বলা বাহুল্য 


আমরাও মেরুদণ্তী প্রাণী | 
মাছ জলে বাস করে, তাই এদের বলে জলচর প্রাণী ৷ মাছের 


চিত্র 41 £ উভচর (কে 08 
ভারি: আশ আছে, পাখনা আছে এবং এই পাখনার সাহায্যে 


4 
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' মাছ স্বচ্ছন্দে জলের মধ্যে চলাফেরা করে। ব্যাঙ জল ও ডাঙ্গ 
উভয় স্থানেই বিচরণ করে তাই এদের বলে উভচর ৷ সাপ, কচ্ছপ, 


চিত্র 42: সরীস্থপ জাতীয় প্রাণী (সাপ ) 

টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণীরা বুকে হেঁটে চলে তাই এদের বলে ANEN 
পাখীদের পালক আছে, ডানা আছে। এরা মাঝে মাৰে আকাশে উড়ে 
বেড়ায় ; এদের বলে খেচর ৷ কুকুর, বিড়াল, গরু, মহিষ, ভেড়া, মানুষ 
প্রভৃতি প্রাণী পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করে এবং এ সন্তানেরা মায়ের দুধ 
খায়--তাই এদের বলে স্তন্যপায়ী । অধিকাংশ সরীস্থপ, পাখী ও 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর! স্থল বা ডাঙ্গায় বাস করে--সেজন্য এদের বলে 
স্থলচর | 

এখন তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে-_বাছুড় ও প্রজাপতি 
কি পাখী? গলদা চিংড়ি কি মাছ? কি উত্তর দেবে? প্রজাপতি 
অবশ্যই পাখী AT! এদের ডানা থাকলেও পাখীর মত মেরুদণ্ড 
নেই বা পালক AZ) তাছাড়া প্রজাপতির আছে ছ'টি পা আর 
পাখীর আছে ছুটি। তাই প্রজাপতি পতঙ্গ, পাখী নয়। বাদুড় 
কি পাখী? নিশ্চিতভাবে বলতে পার__না.। এদের মেরুদণ্ড ও 
ডানা আছে বটে কিন্ত পালক নেই। তাছাড়া বাদুড় পাখীর মত 
ডিম পাড়ে না, পূৰ্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করে, এ সন্তান মায়ের দুধ খায়। 
পাখীদের দাত নেই বাছুড়ের দাত আছে। বাছুড় একটি স্তন্যপায়ী 
প্রাণী। এবার বুঝতে পারছ--কোন প্রাণীর শুধু ডানা থাকলেই 
পাখী হয় নাঃ তার পালক আছে কিনা দেখতে হবে | } 

তৃতীয় প্রশ্ন গলদা চিংড়ি কি মাছ? না, মাছ নয়। চিংড়ির 
মাছের মত মেরুদণ্ড নেই, পাখনাও নেই, জীশও নেই। মাছের পা 
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নেই কিন্তু চিংড়ির শুধু শিরোবক্ষের ছুপাশেই রয়েছে ১৩ জোড়া 


চিত্র 44: খেচর প্রাণী (বাদুড় ) 

(পাখী ও বাছুড়ের আকুতি ও ডানার পার্থক্য ভাল ক'রে লক্ষ্য কর ) 
পা। অবশ্য চিংড়ি মাছ নয় বটে তবে খাদ্য হিসেবে অনেকের কাছে 
মাছের থেকেও বেশী উপাদেয়--নয় কি? 

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ প্রাণীদের কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। 
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এবার তোমরা যেকোন একটি পতঙ্গ নিয়ে তাদের বহির্গ ঠন 
লক্ষ্য কর। একটি মাছি সংগ্রহ ক'রে ভাল করে দেখ । যে-কোন 


চিত্র 46 মাছি 
(মাছির দেহের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল করে পর্যবেক্ষণ কর ) 
পতঙ্গের মত মাছির তিনটি অংশ আছে--মস্তক, বন্ধ ও উদর | 
এদের মস্তকের অগ্রভাগে আছে মোটা ও ছোট একজোড়া শুঙ্গ। 
গুদের কিছুটা পশ্চাতে রয়েছে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি যার সাহায্যে = 


মাছি দেখতে পায় 


Gal জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা 


মাছির বক্ষদেশ আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি 
অংশেরই নিয়ভাগে একজোড়া ক'রে পা আছে। আর বক্ষদেশের 
দ্বিতীয় অংশের উপরিভাগ থেকে বেরিয়েছে একজোড়া ডানা | 

তোমরা যে-কোন প্রাণী সংগ্রহ ক'রে এইভাবে তাঁদের গঠন ও 
বিভিন্ন অঙ্গের বিন্যাস লক্ষ্য কর এবং সেগুলি (তোমাদের নোটবুকে 
লিপিবদ্ধ কর ৷ 


অনুশীলনী 


L কোন্‌ শ্রেণীর উদ্ভিদকে রোহিণী বলে? রোহিণীদের কিভাবে 
শ্ৰেণীবিন্যাস করতে হয়? 
যেসব উদ্ভিদ সোজা ছাড়িয়ে আছে তাদের কিভাবে শ্ৰেণীবিন্যাস 
করা যায়? উদ্বাহরণসহ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাঁও। 
3. স্থানিক ও অস্থানিক মূল কাহাঁকে বলে? 
ফুলের কাটি অংশ ও কি কি? প্রত্যেকটি অংশের যথাযথ বর্ণনা 
দাও। 
একক পত্র ও যৌগ পত্র কিভাবে চিনতে হয়? গোলাপ, জবা, 
নিম, দিম, তেঁতুল ও মটর পাতার মধ্যে কোন্টি একক ও কোনটি 
যৌগিক পত্র? 
6. একটি পাতা একে তার বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। 
TA শেওলা, ছত্রাক, মস ও ফাৰ্ণকে কিভাবে চেনা যায়? 
8. পার্থক্য বুঝাইয়া দাও : 

(ক) অপুষ্পক ও সপুষ্পক উদ্ভিদ; 

(খ) ব্রততী ও ৰোহিণী; 

(গ) পিরামিডাকতি ও গন্ধুজাকৃতি বৃক্ষ) 

(ঘ) জলচর, খেচর ও উভচর প্রাণী; 

ডে) মেরুদণ্ডী ও অমেক্লদণ্ডী প্রাণী | 


$ 
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9. হা! কি না উত্তর দাও: 
(ক) রজনীগন্ধা একটি বীরুৎ ; 
(খ) গোলাপ গাছ একটি বৃক্ষ; 
(গ) শালগাছ একটি পিরামিভাকুতি বৃক্ষ; 
(a) কলাগাছ একটি বীরু ; 
(©) মাকড়সা একটি পতঙ্গ; 
(চ) সাপ একটি খেচর প্রাণী; _ 
(ছ) মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণী। 
10, কারণ সহ ব্যাখ্যা কর = 
(ক) বাদুড় পাখী নয় ও গলদা চিংড়ি মাছ নয় 3 
(খ) কাকড়াবিছার সঙ্গে মাকড়সার মিল আছে কিন্তু বিছার কোন 
মিল নেই ; 
(গ) কেঁচো ও কেনো এক শ্রেণীর প্রাণী নয়; 
11. যা জান সংক্ষেপে লেখ : 
পরাগযোগ ; অশাখ বৃক্ষ; অন্ুরীমাল ১ স্তন্যপায়ী; শাকাশী, 
মাংসাশী ও সৰ্বভুক্‌ প্রাণী। 3 


কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চতুর্থ অধ্যায় ( Observation of living objects 
through experiments ) 


তোমরা বোধহয় সকলে জান, যে-কোন জীবের বেঁচে. থাকার 
জন্য চারটি পদার্থ অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হ'ল-_আলো, বাভাম, 
জল ও tty | | 

সূৰ্য আলোর আকর ৷ আলো! থেকে তাপের স্থষ্টি। এই তাপ 
ও. আলো জীবের জীবনধারণের জন্য নানাভাবে কাজে লাগে। 
সূর্যকিরণ ছাড়া উদ্ভিদ তার খাবার প্রস্তুত করতে পারে TI 
- কাজেই আলো ছাড়া উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আবার উদ্ভিদ 
ছাড়া প্রাণীরাও বেঁচে থাকতে পারে না। সেজন্য প্রাণীরা ATIA- 
ব্যাপারে পরোক্ষভাবে আলোর উপর নির্ভরশীল ৷ 

বাতাস আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় । কারণ বাতাস থেকে 
অক্সিজেন নিয়ে৷ আমরা শ্বাস গ্রহণ করি। উত্ভিদেরাও প্ৰশ্বাসের, 
সঙ্গে অক্সিজেন নেয়। উদ্ভিদের! আবার তাদের খাবার তৈরীর জন্য 
বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইভ গ্রহণ করে | 
কাজেই প্রাণীরা শ্বাসকার্ষের জন্য এবং উদ্ভিদের! শ্বাসকার্য ও আহার 
প্রস্তুত করার জন্য বাতাসের উপর নির্ভর করে । 

জল যে আমাদের কত প্রয়োজনীয় ত। বোধহয় ব'লে বোঝাতে 
হবে না। আমাদের দেহের ৭ ভাগের বেশী অংশ জল। কিছু 
কিছু উদ্ভিদের ৯* ভাগ অংশ জল ৷ দেহে জলের এই পরিমাণ বজায় 
রাখার জন্য জল গ্রহণ জীবের পক্ষে অপরিহার্য | খাগ্ভও আমাদের 
চাই। কারণ খান্ত ছাড়া জীবদেহে পুষ্টি ও বৃদ্ধি হ'তে পারে না । 

আলো, বাতাস, জল ও খাগ্য জীবদের পক্ষে যে একান্ত 
প্রয়োজনীয় তা তোমরা কতকগুলি সহজসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
দ্বারা প্রমাণ ক'রতে পার। নিজেরা যদি এগুলি পরীক্ষা ক'রে 
চেষ্টা কর তাহ'লে অনেক আকর্ষনীয় তথ্যই জানতে পারবে | 
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আলো Sazas ৪ 
$নং পরীক্ষা £ টব সমেত একটি চারাগাছ সংগ্রহ কর। লক্ষ্য 
করে দেখ এর ডালপালা চারদ্রিকেই বেড়ে চলেছে। এরার টব 


চিত্র 47 £ গাছের আলো সংগ্রহের প্রচেষ্টা 
/$-- উদ্ভিদ আলোর দিকে বেড়ে চলে; ট--বোপের মধ্যে বজীর 
আলো সংগ্রহের প্রচেষ্টা ;:0- আলোর জন্য গাছ-গাছালির 
wis প্রতিযোগিতা | 


সমেত গাঁছটিকে একটা একেবারে অন্ধকার ঘরে রেখে এ ঘরের 
কেবলমাত্র একটি জানালা! খোলা রাখ ৷ গাছে নিয়মিত জল দীও। 
fatal: ২-৩ দিন পরে দেখবে যে গাছটির ডালপালাগুলি 


খোলা! জানালার দিকেই বেড়ে চলেছে । (চিত্র 474১) 
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মন্তব্য ই কেন এমন ঘটছে? কারণ আর কিছুই নয়__উদ্ভিদটি 
আলো সংগ্রহের জন্য এদিকে বেড়ে চলেছে । এই তথ্যটিকে আরো 
_ ভাল, করে যাচাই করার জন্য এ জানালাটি বন্ধ করে অন্তদিকের 
আরেকটি জানালা খুলে দাও ৷ দেখবে, ২-৩ দিন পরে ডালপালাগুলি 
দিক পরিবর্তন করে দ্বিতীয় জানালাটির দিকে বেড়ে চলেছে। 
এবার নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, উদ্ভিদেরা তাদের 
ডালপালাগুলিকে আলোর দিকেই মেলে ধরে | 
তোমরা যদি কোন ঘন ঝোপের মধো বিভিন্ন গাছপালার বিন্যাস 
লক্ষ্য কর দেখবে আলোর জন্য গাহু-গাছালির একটা তীব্ৰ 
প্রতিযোগিতা চ'লছে। শুধু তাই নয় বল্লীরা আলো সংগ্রহের জন্য 
বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে উপরে উঠার চেষ্টা করছে। (চিত্র 47 B,C) 


চিত্র 48 
আলো সংগ্রহের এত প্রচেষ্টা কেন? কারণ তোমাদের আগেই 


বলেছি। সূর্যকিরণ ন! হ’লে উদ্ভিদের! খাবার তৈরী করতে পারে না। 
এই তথ্যও তোমরা একটি পরীক্ষা সহযোগে প্রমাণ ক'রতে পার। 
২নং পরীক্ষা ঃ ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে একটি টব 
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সমেত গাছ বাড়ীতে এনে ২-৩ দিন একটি অন্ধকার ঘরে রেখে দাঁও। 
তাহ'লে পাতার মধ্যে যেটুকু etena আছে তা ফুরিয়ে যাবে ৷ 
বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইভ এবং মাটি থেকে জল ও জলে 
দ্রবীভূত খাদ্য উপকরণ নিয়ে পাতা তার সবুজকণিকার সাহায্যে 
যে খাবার তৈরী করে সেই খাবারের নাম CHEATS | 

এবার ছুএকটি পাতার কিছু অংশ কালো কাগজে মুডে ক্লীপ দিয়ে 
এঁটে দাও ( চিত্র 48, 49 )। তারপর গাছটিকে সারাদিন সর্ষের 


চিত্র 49 
আলোতে রাখ ৷ সন্ধ্যার সময় যে পাতাগুলিতে ‘কালো কাগজ 
আটকানো ছিল সেই পাতাগুলি সংগ্রহ কর। এবার কালো কাগজ 


চিত্র 50 


খুলে নিয়ে পাতাগুলিকে ৩-৪ মিনিট গরম জলে ফোটাও। তারপর 
পাঁতাগুলিকে কোহলে কিছুক্ষণ গরম কর (চিত্র 50)। তাহ'লে 
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পাতার সবুজকণাগুলি বেরিয়ে বাবে। এবার এগুলিকে-জলে ভাল 
করে ধুয়ে তারপর আয়োডিন দ্রবণে রাখ (চিত্র 51 ) 1 


চিত্র 5]. 
নিরীক্ষা ঃ দেখবে, পাতাগুলির যে অংশটুকু কালো কাগজে 
মোড়া ছিল সেই অংশ বাদ দিয়ে সমস্ত পাতাটি নীলবর্ণ ধারণ করেছে। 


চিত্র 52 ? 

যে অংশে কালো কাগজ মোড়া ছিল সে অংশটি একেবারে সাদা হয়ে 
গিয়েছে (চিত্র 48, 52 ) | 

মন্তব্য ঃ শ্বেতসারের সঙ্গে আয়োডিন মিশলে নীল রং-এর স্থঠি 
হয়। অতএব বোঝা গেল পাতার যে অংশটিতে কালো কাগজ লাগান 
ছিল সেই অংশটিতে কোন শ্বেতসার নেই; বাকী অংশে শ্বেতসার 
আছে। এরূপ হওয়ার কারণ কি? পাতার যে অংশ স্থৰ্যকিরণের 
সংস্পর্শে এসেছে সেই অংশে শ্বেতনার তৈরী VATE | কালো কাগজ 
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দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ফলে যে অংশে আলোর অভাব ঘটেছে সেই 
অংশে শ্বেতসার তৈরী হয় নাই। 

এক কথায় ব'লতে গেলে স্থৰ্বকিরণের উপস্থিতি ছাড়া উদ্ভিদ তার 
খাবার প্রস্তুত করতে পারে না। 


Sea (অস্ষিজ্“লেন্ল ) Baca] ৪ 
প্রথমে পরীক্ষা ক'রে দেখ, উদ্ভিদেরা বাতাস গ্রহণ করে কি al | 
১নং পরীক্ষা ঃ একটি এক-মুখওয়ালা মাঝারি ধরনের কাচের 
পাত্র নাও। taba দুই-তৃতীয়াংশ জলপূৰ্ণ ক'রে একটি নিশ্ছিদ্র 


চিত্র 53 


ভিপি দিয়ে মুখটি ভাল ক'রে এঁটে দাও। ছিপিটিতে ছুটি ছোট 
গোলাকার far প্রস্তুত কর। একটি ছিত্রের মধ্য দিয়ে সতেজ 
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শালুক বা পদ্ম পাতার বৃত্ত প্রবেশ করিয়ে দাও । ফলকটি যেন 
ছিপির উপরে থাকে । অপর ছিদ্রটির মধ্যে একটা বাঁকানো নল 
লাগিয়ে দাও ৷ তারপর ভাল ক'রে এ স্থানগুলিতে গ্রীজ লাগাও 
যাতে বাইরের থেকে বাতাস ভেতরে না যেতে পারে। এবার 
বাঁকানো নলটিতে মুখ লাগিয়ে বাতাস টানতে শুরু কর। 

নিরীক্ষা ঃ কিছুক্ষণ পরে দেখবে qefa শেষপ্রান্ত থেকে 
অসংখ্য MM বেরিয়ে আসছে (চিত্র 53A )। কেন এমন হয়? 

মন্তব্য 2 পাতার মধ্যে যে কু ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তার মধ্য থেকে 
বাতাস প্রবেশ ক'রে বৃস্তটির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হ'য়ে বৃস্তটির শেষ 
প্রান্ত থেকে বেরিয়ে aa | 


একটি অনুরূপ পরীক্ষা কর ৷ 

২নং পরীক্ষাও যে পদ্ম বা শালুক পাতাটি পরীক্ষার জন্য নিয়েছ 
তার ফলকটি ভাল ক'রে কেটে নাও। তারপর বৃত্তটির উভয়প্রান্ত 
কীচের নল বা অন্ত কিছু দিয়ে ভাল করে আচ্ছাদিত কর। এবার 
বাঁকানো নলে মুখ দিয়ে হাওয়া টানতে ate | 

নিরীক্ষাঃ দেখবে area বিভিন্ন অংশ থেকে বুদ্বুদ্‌ নির্গত 
ইচ্ছে (চিত্র 53B )। 

MST? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদের সমস্ত অংশেই 
বাতাস-পরিবাহী নালিকা রয়েছে। উদ্ভিদের! বাতাস গ্রহণ ক'রে 
এইসব নালিকার মধ্য দিয়ে এ বাতাস উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে 
প্রেরণ করে। 

“ইন প্রশ্ন জাগতে পারে উদ্ভিদের| যে শ্বাস গ্রহণের জন্য 

শে নেয় তা বোঝা যাবে কি করে? এর জন্যও একটা 
পরীক্ষা শুরু করতে পার। 

OR পরীক্ষা ঃ একটা বড় কাচের পাত্রে অনেকগুলি ফুল রাখ 
(চিত্র 5৫) | দেখবে, ফুলের মধ্যে যেন Gani roe লা 
খাকে। পাত্রটির মুখ ভাল ক'রে বন্ধ কর যাতে বাইরের থেকে 
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কোন উপায়ে বাতাস না ঢোকে ৷ অনুরূপ অন্য একটি পাত্রে কোন 
কিছু না রেখে মুখটি একই ভাবে বন্ধ করে রাখ ৷ 


চিত্র 54 


নিরীক্ষা ঃ একদিন পরে একটি জলন্ত দেশালাই কাঠি নিয়ে 
প্রথম পাত্রের মধ্যে iste | কাচিটি নিভে ঘাবে। কিন্ত দ্বিতীয় 
পাত্রে একই ভাবে কাঠি ঢোকালে তা জ্বলতে থাকবে । এবার 
প্রথম পাত্রটি থেকে তাড়াতাড়ি ফুলগুলি বের ক'রে চুনজল ঢুকিয়ে 
- পাত্ৰটিকে নাড়াও। দেখবে চুনজল ঘোল! হয়ে বাচ্ছে। কিন্ত 
দ্বিতীয় পাত্রটিতে চুনজল দিলে তা ঘোলা হবে ন| ৷ 

মন্তব্য £ প্রথম ক্ষেত্রে পাত্রটিতে অক্সিজেন ছিল না। তাই 
জ্বলন্ত কাঠিটি নিভে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় পাত্রটিতে অক্সিজেন ছিল . 
তাই জ্বলন্ত কাঠি জ্বলতে থাকল। প্রথম পাত্রটিতে ফুলের 
পাঁপড়িগুলি পাত্রের মধ্যে যেটুকু অক্সিজেন ছিল তা গ্রহণ ক'রে 
সমপরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সীইড ত্যাগ করে। ফলে ক্রমশঃ 

পাত্রটিতে অক্সিজেন শেষ হ'য়ে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিপূর্ণ হয়ে 
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যায়। তাই প্রথম পাত্রে জলন্ত কাঠিটি নিভে গেল এবং চুনজল 
কার্ধন-ডাই-অক্সাইডের সংস্পর্শে এসে ঘোলা হয়ে গেল। যেহেতু 
দ্বিতীয় পাত্রে কোন উদ্ভিদ ছিল না সেজন্য পাত্রের মধ্যে যেটুকু 
অক্সিজেন ছিল তা! ঠিকই আছে। 

বাতাস না! হ'লে যে উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না তাও পরীক্ষা, করে 
দেখতে ATA ৷ 

sae পরীক্ষা £ দুটি বড় টেষ্টটিউবে (অথবা যে-কোন কাচের 
টিউবে ) কিছু জলজ উদ্ভিদ নাও (চিত্র 5540)। লক্ষ্য কর, 
উদ্ভিদগুলি যেন জলের তলের নিচে থাকে। এর পর একটি 
টিউবের জলের উপর অনেকটা তারপিন তেল বা কেরোসিন 
তেল ঢেলে দাও (চিত্র 5536 )। তেল জলের উপর com 
থাকবে | ফলে বাইরের কোন বাতাস জলের মধ্যে প্রবেশ করছে 


'পারবে না। 
নিরীক্ষা £ ১-২ দিন পরে টিউব ছুটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ 


কর। দেখবে, যে টিউবের জলের উপর তেল ছিল সেই টিউবের 
উদ্ভিদগুলি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে । অপর 
পক্ষে অন্ত টিউবের উদ্ভিদগুলি পূর্বের মত সতেজ আছে। 

মন্তব্য প্রথম ক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদগুলি জলের দ্রবীভূদ্চ 
অক্সিজেন শ্বাসরূপে গ্রহণ করার পর অক্সিজেনের অভাবে ক্ৰমশঃ 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন প্রয়োজন 
অনুযায়ী জলে দ্রবীভূত হওয়ার জন্য উদ্ভিরগুলি কোন স্ময়ই 
অক্সিজেনের অভাব অনুভব করে না। তাই সতেজ থাকে । 

কাজেই বাতাসের অভাব হ'লে উদ্ভিদ মারা বায়। 

এখন দেখ, corral এক একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করছে 
পার যে উদ্ভিদেরা বাতাস গ্রহণ করে, এদের বাতাস পৰিবাহী 
নালিকা রয়েছে এবং এরা বাতাস থেকে অক্মিজেন শ্বীসরূপে গ্রহণ 
করে। এক কথায় ব'লতে গেলে বাতাস ছাড়া এরা বাঁচতেই 
পারে না। 


2) 
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উদ্ভিদের জন্য আলো! ও বাতাস দুটি বস্তুরৱই যে. প্রয়োজন ত 
তোমর! একটু চেষ্টা করলেই যাচাই ক'রে দেখতে পারবে ৷ 


Cae পরীক্ষা ঃ কোন সবুজ ঘন. ঘাসের. আস্তরণের-উপর 
পাশাপাশি ছুটি ইট চাপা দাও (চিত্র 5573) "৪-৫ দ্বিন পারে 
ইট ছুটি উঠিয়ে স্থানটি পরীক্ষা কর। দেখবে ইটের নিচের ঘাসগুলি 

আর সবুজ নাই; হলদে হ'য়ে গিয়েছে। এবার একটি ইট সরিয়ে 
নাও এবং অপরটি আগের মত চাপা দিয়ে দাও। আবার দিন 
| তিনেক পরে ইটটি তুলে নিয়ে স্থানটি ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ কর। 
5 
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PAS: এবার লক্ষ্য কর, যে স্থানে ঘাস হলদে ছিল তা 
এতদিনে সবুজ হয়ে আশপাশের ঘাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কিন্তু 
যেখানে ইটটি yatta চাপা দিয়ে রেখেছিলে সেখানে ঘাসগুলি মরে 
গিয়েছে ৷ - 
wea: ঘাসগুলি শিকড়ের সাহায্যে তাদের প্রয়োজনীয় জল 
ও জলে দ্রবীভূত খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করা সত্বেও আলো ও 
বাতাসের অভাবে ( ইট চাপা দিলে ইটের নিচের ঘাসগুলি আলো 
বাতাস পায় না) বেঁচে থাকতে পারে না। প্রথমে ঘাসের 
সবুজ কণিকাগুলি তাদের ধর্ম হারিয়ে, হ'লদে হয়ে যায় তারপর 
ঘাসগুলি মারা যায়। তবে যদি এরা প্রথম অবস্থায় আলো ও 
বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে তাহ'লে সবুজ কণিকাগুলি তাদের 
ধর্ম ফিরে পায় ও উদ্ভিদগুলি তাদের প্রয়োজনীয় খাবার তৈরী ক'রে 
বেঁচে থাকতে পারে | 

কাজেই উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য আলো ও বাতাঁস উভয় 
পদার্থই সমভাবে প্রয়োজনীয়। 

প্রাণীদের ক্ষেত্রে বায়ুর উপযোগিতা! তোমরা অতি সহজেই 
পরীক্ষা করতে পার। 

wR পরীক্ষাঃ একটি বিড়ালকে বেলজার চাপা দিয়ে রাখলে 
কিছুক্ষণ পরেই সে মারা যায় (চিত্র 56)। বিড়ালটি যে বাতাসের 
অভাবে মারা গেল তাও তোমরা প্রমাণ করতে পার। বেলজারের 
পরিবর্তে একটি একমুখওয়ালা বড় কাচের পাত্র নাও। পাত্রের 
মুখটি একটি Biss অথবা নিশ্ছিদ্র ছিলি দিয়ে বন্ধ কর। এবার 
বিড়ালটি পাত্রের মধ্যে রেখে লক্ষ্য কর যেন বাইরের থেকে বাতাস 
না ভেতরে প্রবেশ করতে পারে । 

ন্রীক্ষা : কিছুক্ষণ পরেই দেখবে বিডালটি ছটফট Pae | 
এবার ছিপিটি খুলে দাও। তাহ'লে পাত্রটির খোলা মুখ থেকে 
বাতাস ঢুকবে | এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বিড়ালটি শান্ত হয়ে যাবে। 
আবার ছিপি বন্ধ কর। দেখবে বিড়ালটি আবার দাপাদাপি শুরু 


কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা 67 
করেছে। যদি বাইরের থেকে বাতাস না প্রবেশ করে তা হ'লে 
একটু পরেই বিড়ালটি মারা যাবে | এবার যদি একটি জলন্ত শলাকা 
নিয়ে ছিপি খুলে পাত্রটির মধ্যে টোকাও সঙ্গে সঙ্গে শলাকাটি 
নিভে যাবে | 


চিত্র 56 


মন্তব্য ঃ জারের মধ্যে যেটুকু অক্সিজেন ছিল রঃ ্রশ্বাসের 
সঙ্গে তা গ্রহণ করার ফলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবে বিড়ালটি 
মারা যায়। . পাত্রের মধ্যে যে আদৌ অক্সিজেন ছিল না৷ জলন্ত 
কাঠিটি নিভে যাওয়ায় তা প্রমাণিত হল। 

তোমরা এ ধরনের আর একটি পরীক্ষা কর | 

qag পর ক্ষ? একটি কাচের পাত্র কিছুটা জলপূৰ্ণ কর | তারপর 
কতকগুলি আরসোল| মলমল অথবা! মশারির কাপড়ের টুকরাতে 
বেঁধে একটি কাঠিতে জড়িয়ে, একটি দুধের বোতলের মধ্যে পুরে চিত্রে 
যেভাবে দেখান হ'য়েছে এভাবে জলপূৰ্ণ পাত্রের মধ্যে বোতলটি রাখ 
(চিত্ৰ 574)। এভাবে রাখলে বাইরের থেকে বাতাস ভেতরে 
ঢুকতে পারবে না। 

নিরীক্ষা £ ৬-৭ ঘন্টা পরে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, পাত্র 
থেকে কিছুটা জল বোতলের মধ্যে ঢুকেছে (চিত্র 579)। কারণ, 
আরসোলাগুলি বোতলের মধ্যের বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে 
সমপরিমাণ কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। এই গ্যাস জলে সহজে 
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UA বলে জল এ জায়গাটি দখল করে ৷ বেশ কিছুক্ষণ পর জল যখন 
উপরে উঠে না (এ অবস্থার আরসোলাগুলি মারা যায় ) তখন আস্তে 


চিত্র 57 
আস্তে বোতলটি জলের সমতল থেকে উপরে উঠালে বোতলের সমস্ত A 
জল বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এবার বোতলের মুখটি নিয়নমুখী রেখে 
কোন টাকনা দিয়ে মুখটি বন্ধ কর (চিত্র 570) | তারপর ঢাকনা 


খুলে একটি জলন্ত মোমবাতি বোতলের ভেতর ঢোকালে মোমবাতিটি 
সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় ( চিত্র 57D ) | 
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মন্তব্য ৪ (1) প্রাণীরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করে; 
(2) বাতাস (অক্সিজেন ) ছাড়া এরা বাচতে পারে ন৷ ৷ 
এতক্ষণ স্থলজ প্রাণীদের নিয়ে অনেক পরীক্ষী-নিরীক্ষা করলে | 
> এবার একটি জলজ প্রাণী_সিঙ্গি অথবা মাগুর মাছ নিয়ে পরীক্ষা 
Pace পার। 
৮নং পরীক্ষা ৪ ছুটি জলের বড় পাত্র ate! পাত্র ছুটির ছুই- 
* তৃতীয়াংশ জলপূৰ্ণ ক'রে প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে সিঙ্গি অথবা মাগুর 
মাছ রাখ (চিত্র 58)1 এবার একটি পাত্রের মুখ জাল দিয়ে 
জড়িয়ে দাও। অপর পাত্রটিতে জালটি জলের মাঝামাঝি তলে 
এমনভাবে আটকে দাও যাতে মাছটি কিছুতেই জলের উপরে আসতে 


না পারে। 


; চিত্র 58 


= নিরীক্ষা ঃ এ অবস্থায় ১০-১২ ঘণ্টা পরে দেখবে দ্বিতীয় পাত্রে 
অবস্থিত মাছটি মৃতপ্রায় হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্ত প্রথম পাত্রের ar 


তই সতেজ আছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে 


42 মত 
/, ঠি মাঝে মাঝে জলের উপরে ভেসে উঠে ও বাতাস 


প্রথম পাত্রের মাহ 
গ্রহণ করে | 
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মন্তব্য ঃ সিঙ্গি ও মাগুর মাছ বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে 
শ্বাস গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাছটি জলের উপর আসতে না 
পারায় বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। অবশেষে মাছটি 
মারা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে মাছটি অক্সিজেন নিতে পারে বলে 


জীবিত থাকে । এ পরীক্ষার দ্বারাও প্রমাণিত হ’ল অক্সিজেন ছাড়া 
মাছ বাঁচতে পারে না। 


ecaa ভলহ োগিভা৷ ৪ 
জল আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় । যে-কোন প্রাণীকে জল না 
দিলে সে বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাই ৷ একেবারে ' 


fa 59 
m A- প্রয়োজন মত জল পাওয়ায় উদ্ভিদটি সতেজ আঁছে। 
8- জলের অভাবে উদ্ভিদটি শুকিয়ে যায়। 
খটখটে শুক্‌নে| মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাতে পারেনা । কতকগুলি 
অহুরোদগম ছোলা, মটর বা অন্য কোন বীজকে মাটিতে পুতে 
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কয়েকটিতে জল দাও, কয়েকটিতে দিও ন| ৷ তাহ'লে দেখবে, যে 
বীজগুলি ঠিকমত জল পায় সেগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে অন্তগুলির 
অস্কুরোদগম বা বৃদ্ধি হয় না। 

১নং পরীক্ষা ঃ একটি বোতল নিয়ে তার কিছুটা অংশ জলপূৰ্ণ 
কর। জলে কিছুটা! স্তাফ্ৰানিন বা ইয়োসিন মিশিয়ে দাও যাতে 
জলের রং লাল হয়। এবার বোতলের মুখটি ভাল ক'রে ছিপি 
দিয়ে বন্ধ কর। তারপর মাপমত ছিপিটি কেটে তার মধ্য দিয়ে 
একটি চারাগাছ এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে দাও যেন উদ্ভিদটির 


চিত্র 60 


গুলিই কেবল জলের নিচে থাকে ( চিত্র 60 )। এবার ছিপিটিকে 
মোম বা গ্রীজ দিয়ে ভাল ক'রে বন্ধ কর যাতে বাইরের থেকে বাতাস 


ঢুকতে না পারে। 
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নিরীক্ষাঃ কিছুদিন পরে দেখবে বোতলটিতে জলের পরিমাণ 
অনেকটা কমে গিয়েছে | 

মন্তব্যঃ চারাগাছটি জল শোষণ করার ফলে জলের পরিমাণ 
কমে যায়। গাছটিই যে জল শোষণ করেছে তার হাতে-নাতে প্রমাণ 
পেতে গেলে গাছটির মূল ঘেসে কাণুটি ছুরি দিয়ে কেটে ফেল। এবার 
আতসকীচের সাহায্যে দেখলে কাটা অংশে লাল রং-এর ছোপ দেখতে 
পাবে। বোতলের লাল জল প্রথমে মূলের সাহায্যে শোষিত হয় পরে 
কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্যই 
এক্ষেত্রে কাণ্ডের কাটা অংশে লাল রং-এর ছোপ দেখতে পাচ্ছ। 


চিত্র 6]. 


উদ্ভিদের মূল থেকে যে জল পরিবাহিত হয় এ তথ্যও পরীক্ষা 
করে দেখতে পার। 

। ইনংপরীক্ষা ঃ একটা টব-সমেত গাছ নাও। তারপর গাছটিকে 

কাণ্ডের গোড়া থেকে কেটে ফেল (চিত্র 61)। এবার কাটা 


\ 


ৰজ 
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অংশের উপর একটা চামড়া দিয়ে একটা লম্বা কাচের নল ভাল 
ক'রে লাগিয়ে দাও কাণ্ডের কাটা অংশটির উপর একটু জল দাও 
যাতে এ অংশটি শুকিয়ে না যায়। এবার টবটিকে ভাল ক'রে 
জলসিক্ত কর। 

নিরীক্ষা ঃ ২-১ দিন পরে দেখবে জল ক্রমশঃ নলের উপরে 
উঠছে। 

৩নং পরীক্ষা! 2 . একটা গাজর নাও (চিত্র 62)1 তোমাদের 
প্রথমে বলে রাখি, গাজর একটি পরিবতিত মূল ৷ 

গাজরের মাথায় একটি ছোট গর্ত ক'রে একটু ঘন চিনির দ্রবণ 


ঢেলে দাও। তারপর একট! কাচের নল ভাল ক'রে গর্তের মধ্যে 


ৰ চিত্র 62 
টী AE দাও যেন চিনির দ্রবণটি কীচের নলের মধ্যে 
থাকে। এবার গাজরটির কিছু অংশ একটি জলপূৰ্ণ পাত্রে 


ডুবিয়ে রাখ | 
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নিরীক্ষাঃ কয়েক ঘণ্টা পরে দেখতে পাবে কাচের নলের মধ্যে 
জলের উচ্চতা ক্ৰমশঃ বাড়ছে | 

মন্তব্য: এ ছুটি পরীক্ষা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ 
গাছ শিকড়ের সাহায্যে জল সংগ্রহ করে । তারপর এ জল কাণ্ডের 
দিকে পরিবাহিত হয়। তার ফলে ছুটি ক্ষেত্রেই (চিত্র 61, 62) 
কীচের নলে জলের উচ্চতা ক্রমশঃ বেড়ে উঠে। 

প্রাণীর ক্ষেত্রে জলের উপযোগিতা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে প্রমাণ করতে পার। খাঁচাতে পাখী বা যে-কোন প্রানী 


চিত্র 63 


রেখে যদি প্রয়োজন মত খাবার দাও'অথচ জল না দাও তাহ'জে 
জলের অভাবে প্রাণীটি মারা! যাবে। 


উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য আলো, বাতাস ও জল--এই তিনটি 
বস্তরই যে দরকার তাও তোমরা একটি সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে 
প্রমাণ করতে পার। _ 

৪নং পরীক্ষা ঃ একটি বড় বীকার অথবা যে-কোন কীচের পাত্র 
নাও । তারপর কাঠের একটি ২ ইঞ্চি চওড়া ও ১ ইঞ্চি পুরু ছোট 
তক্তার উপর মোম দিয়ে আস্তরণ তৈরী কর। এবার তিনটি ভাল 
দেখে শিমের বীজ নিয়ে এ বীজগুলিকে আলপিন দিয়ে তক্তার উপর 
সমদূরত্ব বজায় রেখে আঁটকে দাও ( চিত্র 634 )। এবার তক্তাটিকে 
বীকারের মধ্যে আড়াআড়িভাবে স্থাপন FA | এখন বীকারটি এমন- 
ভাবে জলপূৰ্ণ কর যেন মাঝের বীজটি জলের তলের ঠিক উপরে থাকে। 

নিরীক্ষা কিছুদিন পরে দেখবে মাঝের বীজটির ভালভাবে 
অস্কুরোদগম হয়েছে ও চারাটি ঠিকমত বৃদধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। জলের নিচে 
যে বীজটি ছিল তার কিছুটা শিকড় বেরিয়েছে। কিন্তু একেবারে 
উপরের বীজটি ঠিক যেমন ছিল তেমনিই আছে ( চিত্র 63B ) | 

মন্তব্য £ উপরের বীজটি যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস 
পেয়েছে কিন্তু জল না পাওয়ার ফলে বীজটির অস্কুরোদগম হয় নাই। 
নিচের বীজটি যথেষ্ট পরিমাণে জল ও আলো পেয়েছে। তাছাড়া 
ata দ্রবীভূত কিছুটা অক্সিজেন পাওয়ার দরুন এ বীজটির - 
অন্কুরোদগম শুরু হয়েছিল কিন্তু প্রয়োজনমত অক্সিজেনের অভাবে 
ওর উপযুক্ত বৃদ্ধি হয় নাই। মাঝের বীজটি আলো, বাতাস ও জল 
_ এই তিনটি বস্তুই প্রয়োজনমত পেয়েছে। তাই বীজটির 

রোদগম ভালভাবেই হয়েছে। এখন বুঝতে পারছ,উদ্ভিদের বেঁচে 
রত গেলে আলো, বাতাদ ও জল AL 


f / 
এর যে-কোন একটির অভাব হ'লে উরি 
iS 


ataa Sarat] 2 15 | ২ 
প্রাণীদের খাদ্যের উপযোগিতা প্রগাণ করবার 
গরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হয় না। ALARE 
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কাগজ মারফত মাঝে মাঝে অনাহারে মৃত্যুর খবর পাঁও। কেউ 
কেউ হয়ত অনাহারে বৃত্যু চাক্ষুষ দেখে থাকতে পার । অনেকে 
জান শহীদ যতীন দাস জেলে কিছু না খাওয়ার জন্য ৬২ দিন পরে 
মারা যান ৷ তোমরাও খাঁচার মধ্যে যে-কোন প্রাণী রেখে যদি তাকে 
খেতে না দাও তাহ'লে ক্রমশঃ দুৰ্বল হয়ে প্রাণীটি মারা যাবে । 

খাদ্য ছাড়া যে প্রাণী মার! যায় তার তাড়াতাড়ি প্রমাণ পেতে 
গেলে একটি প্রজাপতির শুককীট _যাকে আমরা শুয়াপোকা 
বলি--সংগ্ৰহ কর। শুঁয়াপোকাগুলি প্রচুর পরিমাণে পাতা খায়। 
তোমরা কতকগুলি শুঁয়াপোকাকে বোতলে পুরে কোন খাবার না 
দিয়ে বোতলের মুখ মলমল দিয়ে ঢাক] দাও যাতে বায়ু চলাচলের 
কোন বিদ্ব না হয়। তাহ'লে ৮-১০ ঘণ্টা পরে শুঁয়াপোকাগুলি 
আহারের অভাবে নিস্তেজ হ'য়ে মারা যায়। 

এ ব্যাপারে উদ্ভিদ নিয়েও তোমরা কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করতে পার। 

RMN: ছুটি সতেজ ও aw চারাগাহ সাবধানে মাটি 
খুঁড়ে বের কর। যেন কৌন শূল ছিড়ে না যায়। এবার মূলগুলিকে 
ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নাও | ছুটি বোতল নিয়ে একটি বোতলে 
উর্বর মাটি গোলা জল অন্থটিতে পানীয় জল রাখ। তারপর ছুটি 
চারাকে ছুটি বোতলের মধ্যে স্থাপন কর (চিত্র 64) | 

PANE: ৭ দিন পরে দেখবে প্রথম বোতলটিতে চারাগাছটির 
বৃদ্ধি ভালভাবেই হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে গাছের কাও অপুষ্ট ও ও দুৰ্বল 
ইয়ে প’ড়েছে। J 

মন্তব্য ১ প্রথম বোতলটিতে মাটি: গোলা জল থাকায় ওর মধ্যে 
প্রায় সব রকমের খাগ্ উপকরণ ছিল। তাই গাছের বৃদ্ধির কোন 
ব্যাঘাত ঘটেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বোতলটির মধ্যে কোন খাদ্য 
উপকরণ ছিল না সেজন্য গাছটির বৃদ্ধি যথাযথভাবে হয়নি | 
বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের উপযোগিতা অনুধাবন করতে গেলে 
মগের ( Knop ) কৃষ্টি জলের (culture medium ) প্রয়োজন ৷ 
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এই জলে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা, ফসফরাস, 
নাইট্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি বিভিন্ন মৌল একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে. 
থাকে। এই কৃষ্টি জলে উদ্ভিদের যথাযথ বৃদ্ধি হয়। 


KA 


1 


চিত্র 64 
২নং পরীক্ষা একটি টেবিলের উপর অনেকগুলি: জার পর 
Y পর সাজিয়ে প্রথমটিতে নপের কৃষ্টি জল, পরেরগুলির কোনটিতে 
__ পটাসিয়াম বাদ দিয়ে, কোনটিতে ক্যালসিয়াম বাদ দিয়ে, কোনটিতে 
লোহা বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত মৌলসহ কৃষ্টি জল দুই-তৃতীয়াংশ পূৰ্ণ 
কর। এবার একই ধরনের অনেকগুলি চারাগাছ নিয়ে পর পর 
সাজান জারগুলির মধ্যে ভাল করে স্থাপন কর (চিত্র 65 ) | 
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নিরীক্ষা দেখবে, প্রথম জারটিতে গাঁছটির বৃদ্ধি ঠিকমত 
হয়েছে। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে - কোন জারে গাছটি খুব দুৰ্বল, পাতাগুলি 
ছোট ছোট) কোন জারে গাছটির মূলগুলি খুব ছোট ছোট, পাতার 


চিত্র 65 


উপর গুটি জন্মেছে ; কোন জারে গাছের পাতা হলদে হয়ে গিয়েছে 
এক কথায় প্রথম জার ছাড়া অন্য জারগুলিতে গাছের বৃদ্ধি 
যথাযথভাবে ঘটে al | 

মন্তব্যঃ প্রথম জারটিতে উদ্ভিদের উপযোগী সব রকমের 
WF উপকরণ ছিল। সেজন্য এ জারে উদ্ভিদটির যথাযথ বৃদ্ধি 
হয়েছে। অন্য জারগুলিতে ছু-একটি মৌলের অভাব ঘটায় ( অর্থাৎ 
কিছু কিছু ato উপকরণের অভাব ঘটায় ) উত্ভিদটির উপযুক্ত বৃদ্ধিতে 
বিঘ্ন ঘটেছে। কাজেই গাছের অস্তিত্বের oy শুধু খাবার হলেই 
চলে না, সব রকমের খাদ্য উপকরণের দরকার ZA | : 
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অনুশীলনী 

নিম্নলিখিত তথ্যগুলির যথার্থতা কিভাবে পরীক্ষা করে দেখাতে পার ঃ 
1. উদ্ভিদের| আলো সংগ্রহের জন্য তাদের ডালপালাগুলিকে আলোর 
দিকেই মেলে ধরে ; 
স্থৰ্যকিরণ ছাড়া উদ্ভিদের! খাবার তৈরী করতে পারে না; 
অক্সিজেন ছাড়া উদ্ভিদের! বাচতে পারে না) 
উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করে; 
উদ্ভিদের সমস্ত অংশে বাতাস পরিবাহী নালিকা রয়েছে; 
অক্সিজেনের অভাব ঘটলে প্রাণীরা মীরা যায়; 
উদ্ভিদের বেঁচে.থাকতে গেলে-- 
(ক) আলো ও বাতাসের দরকার ; 
(খ। আলো, বাতাস ও জল--এই তিনটি পদার্থেরই waste 5 

8. উদ্ভিদের মূল থেকে জল শোষিত হয়; 

9, মৃলগুপি জল সংগ্রহের জন্য জলের দিকে বেড়ে চলে; 
10. জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাঘ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; . 
11. গাছের বেঁচে থাকার জন্য শুধু থাবার হ’লেই চলে না, সব রকমের 

ata উপকরণের দরকার হয়। 


রক, 


চিত্র খ 


12, নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা তোমরা কি প্রমাণ করতে পার? 
(ক) একটি পুষ্পদগ্ডকে ছুতাগে ভাগ ক'রে ছুটি খণ্ড ছুটি পৃথক জলপূর্ন 
গ্লাসে স্থাপন কর (চিত্র ক)। একটি গ্লাসের জলে লাল রং এবং অন্ত গ্রাসটির 
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জলে নীল রং মিশিয়ে দাও। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখবে ফুলটির কয়েকটি 
পাপড়ি লাল রং এবং কয়েকটি পাপড়ি নীল রং নিয়েছে। "কেন এমন হল? 

খে) একটি বাল্সের মধ্যে কিছু শুকনো বালি ভি কর। তারপর ' 
মাঝখানে একটি ছোট গর্ত ক'রে একটি মাটির কলসী বসাও। এবার কলসীর 
কাছে ও কিছু দূরে কয়েকটি অঙ্কুরোদগরম ছোলা ঠিক মত রোপণ কর। 
মাঝে মাঝে কলসীটি জলপূৰ্ণ কর । 

৬-৭ দিন পরে বালি খুঁড়লে দেখবে. ছোঁল! থেকে মূলগুলি বেরিয়ে 
কলদীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে (চিত্র খ) বীজগুলির এরূপ প্রচেষ্টা 
কেন? 


— 


কয়েকটি জীবের বহিরাকতি ও 
মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 


( Basic external structure of some 
plants and animals ) . 


পঞ্চম অধ্যায় 


ক. Sfecra লহিলাক্ষত্ি ও an াল্িভিক 
Cares £ 

বিভিন্ন উদ্ভিদকে কিভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ করতে 
হয় ও বর্ণনা করতে হয় তা তোমরা আগেই জেনেছ। এখন একটি 
মটর গাছ সংগ্রহ ক’রে তার বহিরাকৃতি ও মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য কর। এর থেকে যে-কোন উদ্ভিদের বহিরাকৃতি সম্বন্ধে তোমাদের 
সঠিক ধারণা জন্মাবে | 


সঅভল গাছ: 

একটি সম্পূর্ণ মটর গাছ সংগ্রহ কর। উদ্ভিদটিকে সাবধানে 
মাটি খুঁড়ে বের কর যাতে মূলের কোন অংশ ছিড়ে না যায়৷ 

এখন তোমরা এক নজরেই বুঝতে পারবে, যে-কোন সপুষ্পক 
উদ্ভিদের মত এর ছুটি অংশ রয়েছে--একটি মূল অংশ অপরটি বিটপ' 
অংশ ৷ 

মূল অংশ (চিত্র 678): মটর গাছের একটি প্রধান মূল _ 


. আছে। প্রধান মূলের বিভিন্ন স্থান থেকে শাখামূল এবং শাখামূল 


থেকে অসংখ্য প্রশাখা-মূল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটি মূলের প্রান্তে 
রয়েছে মূল আবরণী এবং কিছুটা স্থান: জুড়ে রয়েছে মূলরোম 
অঞ্চল। মূলের বিভিন্ন অংশে আনেক গোলাকার অঙ্গ জন্মায় এদের 
বলে অবুর্দ। অবশ্য ছোলা, শিম প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলে তোমরা 


অবুদি দেখতে পাবে ৷ 
6 
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চিত্র 66: মটর গাছের বহিবাক্‌তি 
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১. কাণ্ড ঃ মটর গাছ দুর্বল কাণ্ডযুক্ত। এদের কাণ্ড সরু, 
মস্থণ ও সবুজ ৷ এর পর্ব থেকে হয় পাতা নয় শাখা উৎপন্ন হয়। 
কাণ্ড প্রতিটি শাখার অগ্রভাগে অগ্রমুকুল এবং পর্ব ও পাতার 

_ সংযোগস্থলে (কক্ষে) কাক্ষিক মুকুল আছে। কাণ্ডের প্রতিটি 
পর্বে একটি ক'রে পাতা থাকে এবং পাতাগুলি একবার কাণ্ডের 
বামদিকে ও আরেকবার কাণ্ডের ডানদিকে সাজান থাকে | 

পত্রাকর্ষ 


চিত্র 67 

£&-_মটর পাতা; 7-_মটর উদ্ভিদের মূল অংশ 
২. পাভাঃ মটর গাছে যৌগপত্র রয়েছে (চিত্র 67A ) ı 
মটর পাতার প্রত্যেকটি ফলক অনেকগুলি পত্রকে বিভক্ত। 
প্রতোকটি পত্রক যেখানে মধ্যশিরার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই 
স্থানটি ভাল ক'রে লক্ষ্য কর। দেখবে সেখানে কোন মুকুল থাকে 
all এবার প্রত্যেকটি পত্রকের শিরাবিন্তাদ লক্ষ্য কর। এদেরও 
একটি মধ্যশিরা এবং মধাশিরা থেকে উৎপন্ন আরও অনেক উপশিরা 
রয়েছে। এই উপশিরাগুলি পত্রকের সমস্ত কলকটিকে জালিকাকারে 
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বেষ্টন করে। মটর পাতার পত্রমূলের কাছে একটি বিরাট 
পত্রাকার অঙ্গ রয়েছে, একে বলে উপপত্র (চিত্র 67)। মটর 
পাতার বৃন্তটি পরিবতিত হয়ে উপপত্রে পরিণত হয়। উপপত্রটি 
ফলকের মত দেখতে বলে একে ফলকাকার উপপত্র বলে। আবার 
মটর পাতার ফলকের অগ্রভাগ পরিবতিত হয়ে সুতার মত আকবে 
পরিণত হর । পাতার অংশ পরিবতিত হ'য়ে আকর্ষের স্থষ্টি 
হয়েছে বলে একে বলে পত্রাকর্ষ | 

৩. ফুল ঃ মটর ফুলের চারটি wae রয়েছে (চিত্র 68)। 
এদের বৃতি সবুজ রং-এর | পাঁচটি বৃত্যংশ নিয়ে বৃতিটি গঠিত। এ 


চিত্র 68 
বৃত্যংশগুলি একসাথে মিলে বাঁটির মত afer BE হয়েছে । মটর, 
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ফুলের দলমণ্ডলটি অনেকটা প্রজাপতির মত দেখায় বলে একে বলে 
গ্রজাপভিসম দলমণ্ডল ৷ STAT দলাংশ বা পাপড়ির সংখ্যা 
পাঁচটি ৷ দলাংশগুলি দেখতে এক রকমের নয়। সবচেয়ে বাইরের 
পাপড়িটি বেশ বড়--এর নাম ধ্বজক ৷ যখন ফুলটি কুঁড়ি অবস্থায় 
থাকে তখন ধ্বজকটি অন্যান্য সমস্ত পাপড়িকে ঘিরে রাখে । 
ব্বজকের ঠিক নিচে ছুটি অপেক্ষাকৃত ছোট পাপড়ি রয়েছে। এরা 
অনেকটা ডানার মত দেখতে বলে এদের বলা হয় পক্ষ । পক্ষের 
নিচে ছুটি ছোট ছোট পাপড়ি আছে। এরা দেখতে অনেকটা তরী 
বা নৌকার মত। তাই এদের বলে তরীদল ৷ 

মটর ফুলের পুংস্তবকে মোট দশটি পুইকেশর আছে। এদের 
মধ্যে নয়টি পুংকেশর একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি গুচ্ছের সৃষ্টি হয় | 
দশমটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও আলাদাভাবে বিদ্যমান থাকে | AT- 
স্তবকে একটিমাত্র গর্ভপত্র আছে। 

8. ফল: মটরশুটি একটি নীরস ফল৷ এই ফলের বাইরের 
আবরণ ( ফলত্বক শুকনো ৷ এরা আমের মত রসাল নয়। মটর- 
se পরিণত হ'লে শুঁটির দুলাশের জোড়া অংশ ফেটে বীজ 


বেরিয়ে আসে (চিত্র 68 ) ৷ 


এ. ata afeaiats ও ম্মুলন চান্নিভেক cass ৪ 


মাছ: প্রথমে রুই মাছের বহিরারুতি ও মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা করা হ'ল । পরে অন্য মাছ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হবে | 

রুই মাছের দেহ লম্বাটে, দুপাঁশ চ্যাপটা, পেটের দিক সাদা কিন্ত 
পিঠের দিক লালচে । এদের দেহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়__ 
(১) মস্তক, (২) দেহকাণ্ড ও (৩) লেজ। 

মস্তক বাদে এদের সমস্ত দেহ জীশ দিয়ে ঢাকা | একটু ভাল ক'রে 
তে পারবে মস্তকের পেছন থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের 


লক্ষ্য করলে বুঝতে 
দুপাশে ছুটি স্পষ্ট দাগ রয়েছে এই দাগকে বলে পাৰ্শ্বরেথা । 
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রুই মাছের মস্তক দেহ অপেক্ষা AF | 
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মস্তকের 


মস্তক £ 
অগ্রভাগে মুখ রয়েছে এবং 


প্রতিটি নাসারক্রের 


A রয়েছে | 


মুখের দুপাশে ছুটি ক্ষুদ্ৰ GRP আছে। 


ataja 


মুখের কিছুটা পিছনে ছুটি 
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তাছাড়া মস্তকের দুপাশে আছে 
টি শক্ত ও অ্ধচন্দ্ৰের মত দেখতে | 


টি করে চক্ষু | 
এই কানকুয়া দু 


পেছনে রয়েছে এক 
ae কানকুর। ৷ 
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কানকুয়ার নিচে রয়েছে Herel, যা দিয়ে মাছ জল থেকে অক্সিজেন 
নিয়ে শ্বাসকার্ধ চালাতে পারে | 

দেহকাণ্ডঃ কানকুয়ার ঠিক পিছনে যেখান থেকে mtie 
আরম্ভ হচ্ছে সেখানে একজোড়া পাখনা আছে। এদের বলে 
বন্ষপাখনা ৷ এই পাখনার মধ্যে কতকগুলি কাটার মত অঙ্গ রয়েছে 
এদের বলে রশ্মি । . 

বক্ষ পাখনার পিছনে আর একজোড়া পাখনা আছে। এদের 
বলে শ্ৰোণী:পাখন| ৷ দেহকাণ্ডের পৃষ্ঠভাগের মধ্যরেখা বরাবর 
একটি অপেক্ষাকৃত বড় পাখনা আছে। একে বলে পৃষ্ঠপাখন৷। 
শ্রোনী-পাখনার কিছুটা পিছনে যেখানে দেহকাণ্ড শেষ হয়েছে 
সেখানে অংকীয় দেশে একটি ফোলা জায়গা আছে। এই স্থানেই 
এই পায়ু থেকেই মাছ তার রেচন পদার্থ ত্যাগ 


eee 
করে। 

লেজঃ পায়ুর ঠিক পিছনে একটি পাখন। আছে। এই 
পাখনার নাম পায়ুপাখন!। এই স্থান থেকেই লেজ অংশ আরম্ভ | 
লেজের শেষপ্রান্তে প্রায় সমান ছুভাগে বিভক্ত যে পাখনাটি রয়েছে 
সেটির নাম গুচ্ছ-পাখন!। 


এখন হিসাব ক'রে দেখ মাছের মোট কতগুলি পাখনা আছে-- 

একজোড়া বক্ষ-পাখনা, একজোড়া শ্রোণী-পাখনা, একটি পৃষ্ঠ-পাখনা, 

একটি পায়ুপাখনা ও একটি পুচ্ছপাখনা। আর মাছের দেহকে 

ঠিক এইভাবে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে_ মাছের অগ্রভাগ থেকে 

কানকুরার পিছন পর্যন্ত মস্তক অংশ, বক্ষ পাখনা থেকে পায়ু পর্যন্ত 
ও পায়ু-পাখনা থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লেজ অংশ ৷ 

ভেটকি, ইলিশ, পারশে প্রভৃতি যে মাছই 
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বহিগঠিনে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তবে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট 
প্রচুর বৈসাদৃশ্য বিদ্ধমান। যেমন__এদের প্রত্যেকের দেহাবয়র 


ৰ্‌ 
৮ 
A 
HR 
শি 
চি 
ৰ y} 11 1১ 00H 
২৫৫ 1441 
চিত্র 70. # 
ভেটকি মাছ (উপরে ) ও কই মাছ (নিয়ে ); } ৷ 
( এদের দেহের৷বিভিন্ন অংশ ও প্রত্যেকটি পাখনার অবস্থান লক্ষা কর.) ? 


ও মুখ, পাখনা, আঁশ প্রভৃতির আকৃতি সম্পূৰ্ণ আলাদা। আবার 
সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছের আশই নেই। এইসব বৈসাদুন্ঠের 
উপর ভিত্তি ক’যর তোমরা মাছগুলিকে আলাদা করতে পারবে ৷ 


ae 


as 
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চিত্র 71 £ মানের বহিরারুতি 
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Ias: 

মানুষের দেহকে ছু ভাগে ভাগ করা যায়_-(১) মস্তক অংশ ও. 
(২) দেহকাণ্ড। এই দুই অংশ aia] দ্বারা সংযুক্ত | মানুষের সমস্ত 
দেহ চর্ম দিয়ে BIFIL চর্মের উপর লোম আছে। 

মানুষের মস্তক অংশে আছে মস্তক, কপাল, জ, চক্ষু, নাসিকা, 


- কর্ণ, মুখ, গণ্ড ও চিবুক । মুখের উপরে ও নিচে যথাক্রমে মাংসল 


উপরোষ্ঠ এবং নিম্নোষ্ঠ আছে। 

দেহকাণ্ডের AACS একজোড়া হাত ও শেষ প্রান্তে একজোড়া 
পা আছে। তাছাড়া দেহকাণ্ডে বক্ষ, পৃষ্ঠ, উদর, নাভি, পায়ু ও 
জনন অঙ্গ আছে। প্রতিটি হাত ও পায়ে পাঁচটি ক'রে অঙ্গুলি এবং 
প্রতিটি অঙ্গুলির শেষপ্রান্তে নখ আছে। 

অবশ্য মানুষের এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙের সঙ্গে তোমরা বিশেষভাবে 
. 'পরিচিত। তোমরা পূর্বেই জেনেছ মাছ ও মানুষ উভয়ই মেরুদণ্ড 

প্রাণী। কারণ এদের উভয়েরই মেরুদণ্ড আছে। কিন্তু মাছ ও 


WIA মূল বহি্গঠনে কতটা সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে কখনও, 


ভেবে দেখেছ কি? 

ANH MEISE লক্ষ্য কর। মাছ ও মানুষ উভয়ের দেহ চর্ম 
দিয়ে ঢাকা। উভয়ের মস্তক অংশে সুখ, চোখ ও ammam আছে। 
শাহুবের দেহকাণ্ডের প্রথমে যেমন একজোড়া হাত ও শেষপ্রান্তে 
একজোড়া পা আছে তেমনি মাছেরও দেহকাণ্ডের প্রথমে একজোড়া 
বক্ষ-পাখন! ও শেষে একজোড়া শ্রোণী-পাখনা আছে ( চিত্র 72 ) ৷ 
TAA দেহকাণ্ডের একেবারে শেবপ্রান্তে যেমন পায়ু আছে মাছের 
দেহকাণ্ডের শেষ প্রান্তেও তেমনি পায়ু আছে। 

অবশ্য মাছ ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্ অনেক 
বেশী স্পষ্ট। মানুষের দেহাবয়বের সঙ্গে মাছের দ্রেহাবয়বের কোন 
মিল নেই। মানুষের লেজ নেই ৷ তবে অপর ছুটি অংশ-_মস্তক ও 
দেহকাণ্ড_গ্রীব! দ্বারা সংযুক্ত। মাছের গ্রীবা নেই। মাছ, ও 


মানুষের দেহ চষ্ট দিয়ে টাকা তবে মানুষের চর্সের উপর লোম আছে 


stg 
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আর মাছের চর্মের উপর আশ আছে। মানুষের মত মাছের চোখের: 
f= > 


10, 
: 
চিত্র 72 
(মানুষের হাত ও পায়ের অবস্থান ও মাছের বক্ষ-পাখনা ও 


শ্ৰেণী:পাখনার অবস্থানের সাদৃশ্য লক্ষ্য কর 1) 
পাতা নেই, বহিঃকর্ণ নেই। মানুষের হাত ও পায়ের সঙ্গে মাছের 


“92 জীবন-বিজ্ঞান প্রবেশিকা 
বক্ষ-পাখনা ও শ্রোনী-পাখনার কিছুটা! গঠনগত সাদৃশ্য থাকলেও 


NY ১২২ 
~ 


১৬) 


চিত্র 735 মাছ ও মানুষের বহিরাকুতির বৈসাদৃশ্য 
(মাছ ও মানুষের মস্তক অংশ এবং মান্তষের লোম ও মাছের 
আশের অবস্থান লক্ষ্য কর। ) 


এদের আকৃতি ও máis কোন মিলই নেই | এখন নিশ্চয়ই 
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বুঝতে পারছ মানুষের সঙ্গে মাছের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোন 
মিল নেই তবে এদের দেহের মূল কাঠামোতে আশ্চর্য রকমের 


সাদৃশ্য আছে। 
অনুশীলনী 
1, একটি মটর গাছ আক ও তার বিভিন্ন অন্-প্রত্যঙ্গের অবস্থান Hays | 
2, 3) fe al উত্তর দীও £ j 
(ক) মটর গাছ একটি বৃক্ষ; 
(a) মটর গাছের কাণ্ডে অসংখ্য অবুদি আছে; 


(গ) মটর গাছে যৌগপত্র রয়েছে; 
বে) যৌগপত্র যেখানে মধ্যশিরার সঙ্গে মিলিত হয় সেখানে স্ব সময় 


মুকুল থাকে; 

(৪) মটর গাছে একটি প্রধান মূল এবং অনেক শাখামূল ও প্রশাখা- 
মূল আছে__সেজগ্ত এরূপ মূলকে স্থানিক মূল বলে; 

(চ) মটর পাঁতা পরিবর্তিত হয়ে উপপত্র ও আকর্ষে পরিণত হয়; 

(ছ) মটর ফুলের পাঁচটি পাপড়ি আছে; 

(জ) প্রতিটি পাপড়ি দেখতে একই রকমের 5 

(a) মটর ফুলের পুংকেশরগুলি সমান দীৰ্ঘ 

3. শূন্যস্থান পূরণ কর £ 

(ক) মটর পাতার —— পরিবতিত হয়ে উপপত্রে পরিণত হয়; 

(খ) মটর ফুলের দলমগুল _"_ মত দেখতে 5 

(গ) মটর ফুলের সবচেয়ে বড় পাপড়িটির নাম —— 3 

(ঘ) বড় পাপড়িটির নিচে যে দুটি পাপড়ি আছে সেগুলি —— মত 
দেখতে বলে তাদের বলে ==; 

ডে) মটর ফুলের সবচেয়ে ছোট পাপড়ি ছুটির নাম —— 5 

(5). মটর ফুলের পুংস্তবকে মোট —— পুংকেশর আছে; 

(ছ) মটর ফুলের বৃতি —— মত দেখতে ; 


(জ) মটরশুঁটি একটি —— ফল। 
4. কুইমাছের বহিরাক্কতি ও মূল চারিত্রিক বৈশিষ্টাগুলি বর্ণনা কর। 
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5. মাছের মোট কতগুলি পাখনা আছে? পাখনাগুলির নাম ও অবস্থান 
বর্ণনা কর। 
6. মাছের দেহকে কিভাবে ভাগ করা! হয়? 
7. মাছ ও মানুষের মূল বহির্গঠনে যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে তা বর্ণনা 
কর। 
8. শূন্যস্থান পূরণ কর £ 
(ক) মাছের কানকুরার নিচে —— আছে; 
(খ) জল থেকে —— নিয়ে —— সাহায্যে মাছ শ্থাসকার্ধ চালায় ; 
গে) পাখনার মধ্যে অবস্থিত কাটার মত অঙ্গগুলিকে —— বলে; 
(ঘ) মানুষের মস্তক অংশ ও দেহকাও —— দ্বার! সংযুক্ত; 
(ও) মাছের চৰ্মের উপর —— এবং মানবের চর্সের উপর-_- আছে ; 
(চ) মাগুর মাছের —— নেই; 
(ছ) মাছের দেহকে ---- ভাগে ভাগ করা যায়; 
(জ) মাছের পাখনা থেকে শেষপ্রান্ত পৰ্যন্ত অংশের নাঁম —— অংশ | 
9. যা জান সংক্ষেপে লেখ ঃ 


মটর পাতা; মটর ফুল ও মানুষের বহির|কুতি। 


—— 


afaa 
এই বইটিতে যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার ইংরেজী শব্দগুলি 


নিয়ে পরিবেশিত হ'ল। 
পৰিভাষা 


‘atga Apical bud 


w 


অঙ্কুশ catf2ti—Hook climber 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ_Organs 

অন্গুরীমাল —Annelida 

অপুষ্পক উদ্ভিদ_Non-Aowering 


ইংরেজী শব্দ পরিভাষা 


ইংরেজী শব্দ 
চলন— Movement 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-- 
Characteristic feature 
ছত্ৰাক—Fungus 
জনন— Reproduction 


Plant st—Non-living 


'অমেকুদণ্ড—Invertebrate 
অশাখ কাণ্ড Caudex 
অস্থানিক y—Adventitious 


Sl4—Living 
fwaty— Ovary 
waiqai—Keel বা Carina 


root * দূলমণ্ডল = Corolla 


ated —Tendril 

আয়তন Volume 

আঁশ=— Scale 

উত্তেজিত Irritability 
উদর—Abdomen 

উপপত্র —Stipule 
উভচর—Amphibia _ 
একক %4—Simple leaf 
কক্ষ-_ ৯1] 

কাক্ষিক 1ga — Axillary bud 
কাণ্—Stem 

piaga Operculum 
কৃষ্টিজল Culture medium 
খোলক Shell 
গর্ভদণ্—Style 
গর্ভপত্ৰ-Carpel 

গর্ভমুণ্ড —Stigma 
-stqate{e—Delquescent 
ay —Barble 

গুল্ম —Shrub 
গ্রীবাঁ-Neck 


দলাংশ ( পাপড়ি )—Petal 
দহন — Combustion 
ahs —Trunk 
qF —Vixilum 4] Standard 
নাসার ন্র Nasal opening 
şq—Wing 
şey — Insect 
পতঙ্গভুক্‌_Insectivorous 
পত্ৰক—Leaflet 
পত্রমূল-1-০8£ base ( 
পত্রারোহী রোহিণী_Leaf 
climber 
পৰ্ব-_]ব006 
a4q4j—Internode 
পরাগ-ধানী--£120127 
পরাগযোগ_ Pollination 
পরাগ রেণু Poller grain 
পরিবেশ Environment 
staal- Fin 
পাখা—_Wing 
পাপড়ি (দলাংশ )— Petal 


96 পরিশিষ্ট 
পরিভাবা ইংরেজী শব্দ পরিভাষা ইংরেজী শব্দ. 


Anus gg—Petiole 
পায়ু পাখন!—Anal fin ব্ৰততী—Creeper 
পাৰ্্থবরেখ Lateral line ভূনিয়স্থ কা—Underground 
পিরামিডাক্কতি-Excurrent 2 stem. 
পুচ্ছ-পাখনা=—Caudal fin মধ্যশিরা11071 
jatr—Compound eye মাংসাশী—Carnivorous 
পু%—Nutrition মূল অংশ—Root system 
পু'পাক্ষ_Thalamus মূলত্ৰ_Root cap 
পুংকেশর_—Stamen মূল রোম— Root hair 

, পুংদণ্ডদূ_ট1]910270 মূলরোম অঞ্চল—Root hair 
পুংস্তবক— Androecium regio 
পৃষ্ঠ-পাখন|-_])০2991 fin মেরুদণ্ডী__-৬ ৪669 
প্রজাপতিসম দলমগুল-_ ` যৌগপত্ৰ-Compound leaf ' 

Papilionaceous corolla রশি চাও ray 

প্রধান যূল—Primary root বেচন_ Excretion 
প্রশাখা মূল Tertiary root cate —Climber 
1% —Lamina | লোম —Hair 


ফলকাকার Ceirig—Foliaceous শম্বুক জাতীয় প্রাণী—Mollusca 
stipule শাকাশী—Herbivorous 


ফলত্বক_Pericarp শাখামূল—Secondary rbot 

ফুলকা- ৪1 শিরোবক্ষ_Cephalothorax 

বক্ষ —Thorax শুঈ— Antenna 

বক্ষ-পাখন|—Pectoral fin শেওলা_ Algae 

বল্লী--৪৮20 climber শ্বেতমার_ Carbohydrate 

বহিরাকুতি_চxternal feature শ্রোণী-পাখন| Pelvic fin 

বহিঃক্ণ_External ear -< শসন_ Respiration | 

বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ — Perennial সপুষ্পক উদ্ভি— Flowering Dlant d 1 
plant | সরীস্বপ--Reptilia ৰ চে 

বিপট অংশ—Shoot system 7145 t— Chlorophyll 

বীরুৎ্__76:৮ স্তন্যপায়ী- Mammal 

বৃক্ষ Tree সৰ্বভূক্‌-- (97001507008 

afe—Calyx j স্থাণিক মূল_Tap root ৰ 

বৃত্যংশ—Sepal স্থিতিকাল—Duration 

af—Growth ) Aeq —Gynoecium 


— 


